


প্রথম সংখা ] কাৰ্তিক [ সন ১৩৪৮ সাল । 


৫6 20৯১৬ 
হ -১৯ 


FC a 





প্রতি সংখ্যার যুল্য ১২ বাধিক মুল্য ডাক মাশুল সহ ৪২ 


সম্পাদকীয় সমিতি 
সম্পাদক__ডক্টর $সতীশচন্প চট্টোপাধ্যায় এয, এ, পি, এইচ ভি 


সহকারী ১ 
ডক্টর $ীরাসবিহারী দাস এম্‌, এ, পি, এইচ, ডি পেরিষদ্‌-সম্পাদক) 
প্ক্যোতিশচ্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্‌, এ (এ সহ-সম্পাদক) 
শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত এম্‌, এ, পি. আর, এস্‌ 
আন্ববোধ কুমার দে এম্‌, এ 
কালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ 


ভি দশন - 


( ত্ৰৈমাসিক পত্রিকা ) 





প্রথম লংখ]া ] কার্তিক [সন ১৩৮৮ সাল। 








সম্পাদক _ 


ডক্টর শ্ীলতীশচত্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, পি, এইচ, ডি 


বিবয় 


দর্শনের স্ররূপ — 


নিগ৭ ত্রহ্ম ও ঈশ্বর 


অবিচ্ছেগ্গ সম্বন্ধ 


জ্রমপ্রাতাক্ষ ও ই ঞ্দিয়ে।- 


পাশিবাদ 
দেশবিচার 


উপনিষদের আলোচ্য 
বিষয় 


দার্শনিক রবীন্দ্রন।থ 
বাংলায় দর্শন 


সম্পাদকীয় 


সুচীপত্র 
লেখক 
ডক্টর জী৷সতীশচন্্র চটোপাধ্যায় 
এম, এ. পি, এইচ. ডি 
আকোকিলেম্র শান্দী এম্‌ এ. 


আকলনাণ চন্দ্র শু এম. এ 


ভীচন্দ্রেদয় ভট্টাচার্য্য 
শ্রীকাজিদাস ভট্টাচার্য্য এম. এ 


ভীহিরখায় বন্দোপাধ্যায়, আই, সি, এস. 
আঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ 


ডক্টর শ্র্রীরাসবিহ্বারী দাস, 
এম, এ, পি, এচ _ ভি 


৮৪ 


৮৯ 





১৭ সংখ্যা 





দর্শনের স্বরূপ 


ডক্টর এঠসতীশচন্দ্র চট্ট পাধা।য়, এম, এ, পি, এইচ, ভি॥ 


দর্শনশান্গাক আামর। সংক্ষেপে দর্শন বলি । দর্শন শব্দের 
ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ হইতেছে চাক্ষুবান বা চাল্গুষপ্রতক্ষ । এইট 
বুাৎপন্তিলভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন শাঙ্গুকিট 
দর্শনশান্স বলিতে হঈটবে। কিন্তু সাধারণ লোকের নিসট দশূনের 
এরূপ অর্থ একাস্ত অআসঙ্গত বলিয়া মনে হষ্টবে।  চলুগরি্দ্রিয়ই 
চাক্ষুষহ্ানের সাধন হতে পারে, শান্তা কিরূপে চাক্গুধজ্ানের 
সাধন হউবে ? এততৃত্তরে বজা যাইতে পারে যে চক্ষুরিন্দ্রিয় চাশ্স'য 
এঅত্যক্ষের সাধন হইলেও যে শান্জ আস্মালাঙ্ষাৎকারের সাধন অর্থাৎ 
যাহার দ্বারা আত্বার বা অধ্)।কাতন্ডের চাক্ষুখপ্রত]শ্ষের শ্যায় সাক্ষাৎ 
জ্ঞান হয় তাহাকেও দশন বলা হয়। প্রত্যাক্ষের স্বরূপগত লক্ষণ 
হইতেছে সাক্ষাৎ প্রতীতি । যে কোনরূপ সাক্ষা২ স্ঞানকেই আমরা 
প্রতাক্ষ্ঃ বলিয়া থাকি, তাহা চক্ষরিক্দ্িয়জগ্ঠ বা আবণেক্তিয়জ্্য 
হউক অথবা কোন ইন্ড্রিয়স্তগ্ই ন। হউক তাহাতে প্রত্যক্ষের স্বরূপের 
বৈলক্ষণ্য হয় না। যোগনদ্ধ ধৰ্ম দ্বারা অতীন্দ্ৰিয়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
তাত্তিসুন্মম বস্ধর যে সাক্ষাংজ্ঞান হয় তাহাকেও প্রত্যক্ষ বঙজ্গা হয়, 
অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, ইহা অলৌকিক । এমন কি 
রগ্ডুতে সর্পভ্রম স্থলে জ্ঞানটী যদি, সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তবে আমরা 
ভাহ।কেও প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি, যদিচ ইহাকে আমরা ভ্রম গুত্যক্ষ 
বলিয়া স্পীকার করি। অতএব দর্শনশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ 


২ দর্শন 
ধরিয়া আমরা দশন বলিতে আআল্লসাক্ষাংকারের সাধন শাল্প বুঝিতে 
পারি। আাচীন ভারতীয় দা্শনিকগণ দর্শনশান্স্ের যে ব্যাখ্যা 
করিয়।.5ন তাহাতে বুঝা যায় যে তাহাদের মতে দর্শন একটা 
আধা।স্বাক শ।স্ন, এবং ইহার দ্বারা আমাদের আধ্যাত্বাক প্রয়োজন 
বিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব বলিতে ভাহ।রা দেহবিশিষ্ট 
আত্মাকে বুঝিতেন। জব পঞ্চভূতের পরিণাম, দেহ বা ইচ্দিয় 
সমষ্টিমাত্ত নহে । আব বলিতে দেহাতিরিস্ত অথচ দেহমনবিশিষ্ট 
দেহী বা আত্মাচকেই বুঝায় । এই আত্ধা স্যানময় বা জ্ঞানগুণসম্পল্ন 
এবং তাছর ও অমর । জ্ঞীবের জন্ম বলিতে কোন আ'স্মার দেহ- 
বিশেষের সহিত সংযোগ বুঝায় এবং মৃত্যু বলিতে তাহার অধিকৃত 
দেহের বিয়োগ বুঝায়। ভাব তাহার ক্যান্সারে দেহ হইতে 
দেহান্তরে গমন করে এবং নিজকশ্মফল ভে।গ করিয়া থাকে। 
আমর! এখন যে স্ুথতুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা আমাদের পূর্ববকৃত 
নিজ্ত কশ্দের ফল । জীব সংসারে নানাবিধ তুঃখভোগ করিয়া 
নিজ তুঃখ নিবৃত্তির বা মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে। প্রাচীন 
ভারতীয় দশনিকদের মতে আমাদের যাবতীয় দুঃখের মুল কারণ 
হইতেছে অগ্ডান বা তথচ্গানের অভ।ব। অতএব ছুঃখের চরম 
নিবৃত্ডির জন্য ত্রান বা আত্মগ্চানের একান্ত গুয়োজন । কিছ 
যে জ্ঞান দ্বার ছুঃখনিবুন্তি সম্ভব তাহা প্রত্যক্ষ অথবা অপরোক্ষ জ্ঞান 
হওয়। চাই । আব্মু। বা তন্ববিষয়ে সাধারণ বা পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা 
হঃখনিবৃন্ডি হয় না। অতএব আক্সাক্ষাৎকার বা অধ্যায্মতন্বের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তির উপায়) দর্শন এইরূপ আত্মগ্তান বা তন্ব- 
জ্ঞানের প্রকুষ্ট সাধন এবং ভীবের মুক্তি্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শন বলিতে ভারতীয় দর্শনাচার্ধ্যগণ 
আক্মসাক্ষাংকার বা তবক্কানের সাধন শ্রান্রকেই বুঝিতেন। 
আল্লা ব( অধ্যাকাতন্ত বিবয়ে প্রত্যক্ষাতাক জানের পাপন শান্সাই 
দর্শন, অন্য ব্যিয়ে জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান । রা 
দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে কয়েক্টী আপত্তি উঠিতে 
পারে । প্রথমে আপত্তি হইতে পারে যে দর্শন তনজ্ঞানের সাধন 
হইলেও তন্ধসাক্ষাৎকারের বা প্রত্যক্ষাব্সক জ্ঞানের উপায় হইতে 





দর্শনের স্বরূপ ত 
পারে না । দর্শনে বিচার ব। ঘুক্েত্বার! আনরা সত্যনিরয়ের এচেষ্ট। 
করি। কিন্তু কেবল বিচার দ্বার। কোন বিবয়ে প্রতাক্ষ ভ্যান হইতে 
পার না। যে বান্তি জন্মান্ধ তাহার পক্ষে বিচারবুদ্ধির পথহায্যে 
আলোকের প্রত্যকজ্ঞানলাভ করা অসম্ভব । ভারতীয় দাশনিকগন 
এই আপিল যৌঞিকতা অন্দীকার করেন না। তাহাদের মতেও 
কেবল বিচার বা মনন দ্বারা আন়্া। বা তন্বের সাক্ষাতকার তয় লা। 
এই জগ্চই ভাহারা শান্সার্থ বিচারের পর আনা ও অধ্যাজ্বাবিষয়ে 
নিদিধ্যাসন বা তোগসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । আত্মা ও 
তন্ববিষয়ে দর্শনশাস্মের সিদ্দান্ততলি স্যায়ান্ুগত বিচার দ্বারা পরীক্ষা 
করিতে হইবে এবং সেগুলি বিচারলহ ও গ্যায়ান্মুমোদিত হইলে 
গ্রহণ করিতে হষ্টবে। কিন্ত তাহার পর মাতা ও তন্ববিষয়ে 
নিরন্তর ধ্যানাযোগে তন্ময় হতে পারিলে সেশুলির সম/ক্‌ উপলব্ধি 
ও সাক্ষাৎকার হইবে । অবশ্য এই উপলব্ধি কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ 
নে, কারণ তাহা ইত্ড্রিয়জগ্য স্বান লহে। কিছ ছইত্প্রিযক্তন্য না 
হইলেও ইহ! সাক্ষাৎ প্রতীতি বলিমা ইহ।কে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে 
পারে ।  শ্রতাক্ষের স্দরূপলক্ষণ সাক্ষাৎ প্রতীতি, ইল্লিয়ত্রনাত্ব 
নহে, তাহা আমর! পূর্ব্বেই বলিয়ছি। অতএব ভারতীয় দার্শনিক- 
গণ যোগস।ধন দ্বারা নিস্পম্প আত্মা বা তদ্দের জ্ঞানকে প্রাত্যক্ষজ্ঞান 
বলিলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই। 

খ্রিতীয় আপত্তি হইতে পরে যে যদি দর্শন বলিতে আত্মা বা 
তাম তন্ব-সাক্ষাহকারের সাধন শান্ বুঝি এবং মুক্ডিই যদি দশুনের 
প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দশনে অধ্যাস্মবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের 
অবতারণা ও বিচারের অবসর থাকে না। কিন্ত প্রায় সকল দর্শনেই 
আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাব্মিক বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও 
অবতারণা করা হইয়াছে । ন্যায়দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির 
বিশদ আলোচন! আছে বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ন্ধ, সামান্য 
বিশেষ প্রভৃতির সপ্ন বিচার করা হইয়াছে । সাংখ্য দর্শনে কাব্য" 
কারণ সম্বন্ধ ও প্রকৃতির পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় 
এবং মীমাংসা দর্শনে বৈদিককশ্মের অতিস্ুক্নন ও অতি বিস্তৃত 
পন্যালোচন। অ।ছে । অন্যান্য ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে ও 


৪ দর্শনি 
এই একই কথা প্রাযোজ্ঞা, সেখানেও অধ্যাত্মতন্ত ছাড়া অন্য বহু বিষয় 
আলোচিত ও নিনীত হইয়াছে । অতএব বলিতে হয় যে দর্শনশাক্র 
কেবল অধ্যাবিঞ্গঃ নহে এবং মুক্তি তাহার একমাত্র প্রয়োজন 
নহে : যদি তাহাই হয় তবে দর্শনের পৃ লক্ষণ দোষঘুক্ত। হইয়া 
পড়ে । এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আব্মুসাক্ষাৎকার 
বা তনজ্ঞান দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যুক্ডিই তাহার মুখ্য প্রয়োজন 
হহলেও এই মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অন্যান্য 
বিঘয়ের আলোচনাও আবশ্যক | দৃষ্টান্ত্সরূপ বলা যাইতে পারে 
যে তন্ধভ্ঞান মুক্তির উপায়, কিছ তদ্রচ্ঞানের স্ক্প নির্ণয় করিবার 
জন্য জ্ঞানের সরূপ, পমাণ ও প্রমেয় শাড়তির বিচার একান্ত 
আবশ্যক । সেইরূপ অধ্যায্মবিচ্াার অঙ্গর্াপে পরমানুবাদ, প্রাকুতি” 
পরিণামবাদ প্রভৃতি€/বিষয়” দশনশান্ের গৌণ বা অপ্রধান বিষয় । 
পরমানুবাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া দেখা যায় যে আত্মা 
বা আবধ্যাব্মিক সন্ত! স্বীকার না করিলে শুধু. পরমাণু বা প্রাকৃতিক 
শক্তির সাহায্যে আমরা স্প্টিরহস্ত বুঝিতে পারি না। অতএব 
আধ্য।স্মিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় গৌণ প্রয়োজননূপে দর্শনে 
স্থান পাইয়ছে। এইরূপে আমর দ্বিতীয় আপত্তিটীর সমাধান 
করিতে পারি। 

দর্শনের পূর্বেরোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে জার একটী গুরুতর আপত্তি 
হইতে পারে । কোন কোন দর্শনে আত্মা বা অধ্য।স্মতন্ব একেবারে 
স্বীকৃত হয় নাই, এ সব দর্শনের আলোচ্য বিষয় পরিদৃশ্যমান ভৌতিক 
জগৎ বা মানবসমাজের কল্যাণের উপায় । লাক্ভিকদুড়ামণি চানাক 
পাশ্চাত্য জড়বাদী দার্শনিক এবং অগব্য, কোম্তের মত দৃষ্টবাদীরা . 
(Positivists) ভাহাদের দর্শনে আত্ম, ঈশ্বর, পরলোক এভতি 
আধ্যাত্মিক তন্তের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেল। ইহলোক, ভৌতিক 
ভগৎ এবং মানবের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্ুখসমৃক্তির অ লোচনাতেই . 
তাহাদের দার্শনিক সতবাদের পরিসমাপ্তি হঈয়াছে। পক্ষান্তরে 
অনেক ধর্স্মমতের মধ্যে বহু আধাম্মিক বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় এবং অতীন্িয়প্রত্যক্ষবাদ (25136151500) ভইতেও 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে দ্বানের উপদেশ পাওয়। যায়। এরূপ স্থলে 
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অনেক দ।শলিক মত দর্নিশাক্সের বহিভূতি হইয়া পড়ে এবং বশত 
ও অতীন্দ্রিয় প্রতাক্গবাদকে দর্শনের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয় ।. কি 
তাহা তইপে দর্শনের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অর্যযাস্তরি ও 
অভিব্যান্তি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ এলক্ষণ বোন কোন দশনে 
ও্যাযোজ্য হয় না, আবার যাহা দর্শন হইতে তিল্ল লিষঘ তাহাতেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে । এট আপন্ডির সমাধান করিবার পূর্বে আমরা 
দর্শনের লক্ষণ।স্বর গুলির অল্লবিস্ডর আলোচনায় প্রবৃন্ত হইব, কারণ 
তাহাতে আপান্ডিটীর সমাধানের সুবিধা তইবে। 

দর্শনের উংরাক্ষী নান ফিলসফি। ফিলসফি' এই সংস্কাটীর 
ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ হইতেছে দ্রানানুরাগ । কিন্তু এই ব্যুৎপন্তিলভ্য 
আর্থ হইতে দর্শন বা ফিলসহফির বৈশিষ্ট বুঝা বায় না। যদি 
দর্শন বলিতে জ্ানাম্ুর/গনাজ্র বুঝিতে হয়, তবে বিজ্ঞানকেও দর্শন 
বলিতে হয় । কারণ বিজ্ঞানে বিষয়বিশেষে জ্ঞানান্ুরাগের যথেষ্ট 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক যে কোন দার্শনিকের 
মতই জ্ঞানের অন্থরাগী ও জ্ভঞানলাভের প্রয়াসী । তবে বিজ্ঞান 
হইতে দর্শনের প্রভেদ কি? এই পশ্রের উত্তরে কোন কোন 
পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে বিন্ঞান খণ্ডজ্ঞান, কিন্ত দর্শন 
পুর্ণজ্ঞান। বিভিন্ন বিচ্ঞান বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানাঞ্ডনে 
প্রবৃন্ত। অতএব একটী বিজ্ঞান হইতে আমরা একটী বিষয়ের 
জ্লানলাভ করিতে পারি । পদার্থবিগ্ঠা (1555155) জড়প্রকুতির 
মুলতন্তগুলির জ্ঞান প্রদান করিতে পারে, রসায়ন (Chemistry) 
বিভিন্লদ্রব্যের সংযুতি (09570551610) ও রাসায়নিক ক্রিয়ার 
পরিচয় দেয়, অপরাপর জড়বিভ্ঞানও প্রাকুতিক বিষয়বিশেষের 
ক্ানান্ুলন্ধান করে । কিন্ত কোন বিজ্ঞানে জাগতিক সমস্ত পদার্থের 
জ্ঞানন্লাভ করা হয় না। এজশ্য বিডঞানকে থণ্ডজ্ঞান বা অসম্পূর্ণ 
সত্য বলা হয়। দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞানের সতা বা মুলতন্বগুলির সমযয় 
করিয়া আমরা নিখিল বিশ্বের জ্ঞানলান্ড করিতে পারি। অতএব 
দর্শনে বিজ্ঞানের সমগি বা সমন্বয় শান্তর (5১1১01১6515) বলা যাইতে 
পারে। বিভিন্ন বিজ্ঞালের মূলতয্ব বা সত্যশুলি বিভিন্ন এবং কখন 
কখন তাহারা পরল্পর বিরোধীও হইতে পাছে । যেমন কোন 
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বিষ্ঠানে একমাত্র জড় পরমানুকেই মূলতন্ত বলা হইয়াছে, আবার 
কোন্‌ বিদ্রানে মূল তন্ত হিসাবে বিভিন্ন শুণঘুক্তু বু পদার্থকে স্বীকার 
করা টটইয়াছে। দর্শনশাক্সে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তবগুলির সমাবেশ 
করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে সালজহ্টা রক্ষা করিয়া আমরা জীব ও 
জগৎ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে পারি। 
দর্শন বলিতে এ্টবূপ বিজ্ঞানঙমন্গয় (Synthesis of the 
Sciences) ব| পরাবিক্ধান (5৮৮ 5cien০০) বুঝিতে হইবে। 
দর্শনের পূর্ব্বোক্ত' লক্ষনটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না) দর্শন যদি 
বিজ্ঞানের সমহিনাত্র হয় তবে দর্শনকে বিজ্ঞান হতে ভিন্ন বল! যায় 
লা। বিভিন্ন বিভ্ঞানে যে সব সতা লির্িত হইয়াছে তাহাদের 
সমাবেশ করিলে আমরা এক অথণ্ড পূর্ণ সত্যে উপনীত হউতে পারি 
না, পর্ব কতকগুলি খণ্ডসতোর যোগফল পাতে পারি । আবার 
এই সত্যগুলি যদি পরস্পরবিরুদ্ধ চয় তবে কেবল তাহাদের সমগ্ি 
দ্বরা সে বিরোধের অবসান হয় না। অপর পক্ষে যদি দর্শনকে 
বিজ্ঞানের সমবয়শান্ বল! যায় তাহা হইলেও দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করা যায় না। প্রথমতঃ সব্র্ধবিদ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা কোন 
মান্ুবের সাধ্য নহে । কারণ, যে সব বিজ্ঞান অতীতকালে 
'্রচলিত ছিল বা বর্তমানে প্রচলিত আছে সেশুলির জ্ঞান কোন 
মনীধীর পক্ষে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে যে সব বিজ্ঞানের উদ্ভব হইবে 
তাহাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নছে। 
তর্কের অনুরোধে যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে কোন অন্কৃতকম্মা 
পণ্ডিত সর্ব্ববিদ্ঞানের সারসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তথাপি 
তাহাদের সমন্বয়ে তিনি যথার্থ দার্শনিক তঝের ভ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন ন! । দর্শনের তন্তগুলি নিত্য ও সবর্ধত্র সত্য (necessary 
and universal) লেখলি সব সনয়ে, সব দেশে ও স্ব্বলোকের 
পক্ষে সত্য ৷ কিহ্যা বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি স্থায়ী নহে, তাহাদের 
পরিবর্তন হইতেছে ও পরেও হতে পারে। একপ স্থলে বিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে যে দর্শনের স্বষ্টি হইবে তাহাও পরিবর্ত্মনশ্দীল হবে এবং 
তাহাকে আমরা দর্শন বলিতে পারিব লা । শেষ কথা, বিজ্ঞানের 
সাঙাযো আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের বাচা রূপের (Pheno- 
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Nena) ভ্ঞানলাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহার আন্তনিতিত* স্বরূপ 
সন্তা (120umenal reality) জানিতে পারি ন|। ইন্দ্রিয় পতাক্ষ 
(observation) ছার! যে সব বিষয় ভ্ঞানা যায় তাহাদের সম্বন্ধে 
যান্ত্রিক পরীশ্ষ। (expcriment) করিয়া যে স্রসম্বদ্ধ (systematic) 
জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকে বিজ্ঞান বলে । কিন্তু উন্দিয় প্রত্যক্ষ 
ছ্বার। আমরা যে জ্ঞানল৷ভ করি তাহা আমাদের উন্দ্রিযের শক্তি 
ও প্রকুতি সাপেক্ষ । আমানের উন্দ্রিয়ের প্রকুতি অনুসারে আমরা 
বাহ্য বিষয়ে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ তান্টভব করি । যদি 
আমাদের উত্ত্রিযের অবস্থান্তব ঘটে, বা কোন ঈন্ছিয় নষ্ট হয়া 
যায় তবে আমরা বস্যর ভিন্ন গুণ উপলক্তি করি বা কোন গুণ 
একেবারে উপলন্গি করিতে পারি লা এমন কি, প্রত)ক্ষের 
সহকারী কারণ আলোক ৩ভূতির অভাবে দ্রবোর গুণেরও 
অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা যায়। কোন অন্ধকার ঘরের মধ্যস্থ 
ড্রবোর কোন রূপ বা বর্ণ থাকে না, অন্ততঃ তাহ! আমরা দেখিতে 
পাই না এবং বুঝিতেও পারি না । আবার পাগুরোগে শম্ধেরও 
পীতবর্ণ দেখা যায়। এস সব কথা ভাবিনশ্ে বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয় 
পরত্যক্ষে বন্তর স্বরূপের উপলব্ধি না হ্টয়। তাহার উত্ত্রিয়সম্ন্ধ জন্য 
ফুলের প্রত্যক্ষ হয় । আর একটী কথা, ইন্দ্রিয়প্র তাক্ষত্বারা ভৌতিক 
পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্ত কোন আধ্যাম্মিক বা পার- 
লৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হাতে পারে না।, কারণ»যাতা অভৌতিক 
তাহার রূপ ও নকন্থ (07481216546) প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না, 
কিন্তু এ সব গুণ বাতিরেকে কোন বস্তুর উন্দ্রিয়গ্রতাক্ষ তয় না। 
এখন দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সতোর সমগ্রি বা সমন্বয়শাজজস হয় তবে 
তাহাও ভৌতিক জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে ন! এবং 
বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তনিহিত সত্তার কোন পরিচয় দিতে প।রে 
লা। কিন্তু এন্সপ দর্শন বিজ্ঞানেরই নামান্তর, তাহ! দশ্নপদবাচা 
নহে। 

দর্শনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দোষছষ্ট দেখিয়। নব্যবস্ততত্্রবাদশী 
(Neo-realist) €£ কোল কোন দার্শনিক তাহার অশ্যরূপ লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । তাহারা বলেন, দশনি বিজ্ঞানসমুদয়ের 
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সমঠি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূলতত্রগুলির (fundamental 
catcgories) বিচারমুূলক (55761581) জ্ঞান । বিভিন্ন বিক্ঞানের 
আলোটনায় দেখা যায় যে তাহাদের সকলেরই মূলে কতক- 
গুলি তন্গ নিতিত আছে এবং সেঞ্চলিকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবন্ত হইতে হয়। এই তন্দগুলি সবর্ধগত 
(universal) এবং জাগতিক সকল বস্তরই সাধারণ ও সর্ব্মব্যাপী 
ধৰ্ম্ম (pervasive character)-—দেশ, কাল, কার্যযকারণসম্বদ্ধ, 
দ্রবাদ্ধ, একত্ব প্রভৃতি এটরূপ সর্বব্যাপী বস্যধ্্ম। যে কোন বস্তার 
কথা বলা যাস্থ না কেন তাহা দেশে ও কালে অবস্থিত এবং তাহা 
একটা দ্রব্য বা দ্রব্যনিট বস্তু এবং তাহার সহিত অশ্য বন্যুর কার্য্য- 
ক্কারণসম্বন্ধ আছে। বিছ্ঠান একট তদ্রগুলির ভিত্তিতে প্রতিটিত । 
এগুলিকে স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞানে 
যে সব বস্তুর আলে।চনা করা হয় সেগুলিকে দেণকালে সীমাবদ্ধ 
ও কার্যাকারণসম্দ্ধবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করিতে 
হয়। দেশ, কাল ও কার্ধযকারণসন্বদ্ধের অতীত কোন অবিশেষ 
বস্তুর বৈদ্রানিক আলোচনা চালে না, কারণ এরূপ বস্তু ই ন্দ্রিয়খ্রাহাও 
লহে এবং যান্রিক পরীক্ষাধীনও নহে ॥। অতএব বিজ্ঞাননাত্রোই 
দেশ, কাল প্রভৃতিকে তাহার যৃলতন্ক ব। ভিত্তির্ূপে স্বীকার করিতে 
বাধ্য । বিজ্ঞানে এই তন্তুপি স্দীকৃত হইলেও তাহাদের যথাযথ 
বিষণ ও বিচার করা হয় না। দর্শনশাস্রই এ সব তন্বের সুহ্মম 
বিচারে প্রবৃত্ত । দর্শন হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা 
বিজ্ঞানলন্ধভ্তান হইতে কোনকূপে ভিন্ন নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান 
উভয়ে আমাদিগকে একই জগতের বিষয়ে জ্ঞানপ্রদান করে। 
বিজ্জান কইতে দর্শলের প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানের মূলে যে তন্বগুলি 
নিহিত আছে দর্শনশান্মে সেগুলির শ্যায়সঙ্গত বিচার (cricicism) 
করা হয়। দেশ, কাল প্রস্ততি তবগুলি স্বরূপতঃ কি-তাহা 
সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির 
বাহারূপ ও বৃত্তিবিশোষের (specific £877০019৮) আলোচনা 
করিলেও তাহাদের স্বরুপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে 
প্রবৃত্ত তন লা। দর্শনশাঙ্সেই আমরা বিচার করিয়া দেখি যে 
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দেশ, কাল প্রভৃতির কোন বিষয়গত সন্ধা (objective reality) 
আছে, লা তাহারা কেবল জ্তানগন্চ (subjective) ভাব (idea) 
মাত্র ৷ যুক্তি, তর্ক ও বিচার দ্বারা এসব তব্তরের স্ব ্নূপ নির্ণয় করাই 
দর্শনের বৈশিষ্ট্য । 

দর্শনের পুবের্বাক্ত লক্ষণটিও দোষমূক্ত বলিয়া মনে হয় লা। দর্শন 
বলিতে যদি বিধানের মুলতন্বগুজির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান 
ও দর্শনের মধো প্রতেদ থাকে না, এবং দর্শনকে একছী পৃথক শান 
বলিম্বা স্্ীকার করার মাবম্যকতাও থাকে না। বিদ্ছান মাত্রেই 
তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিন্থারা সমর্থন করে। শ্যায়সঙ্গত 
বিচার প্রণালীর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সতা বা তন্তগশুলি সমর্ণিত 
হয়। বিজ্ঞানের দুইটা দিক মাছে । একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক 
দ্রব)নিচয়ের ভ্ঞানপাত করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার 
করিতে গেষ্টা করে। এটিকে বিজ্ঞানের ব)বহারিক দিক বলা 
যাইতে পারে | অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তব্বগুলি সমর্থনযোগা 
কিনা তাহ বিচার করিয়া দেখে । অবশ্য এই বিচার শ্যায়সঙ্গত 
প্রণালীতেই করিতে হয় ॥  এইটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণোর 
(1০8০৭!) দিক বলা যাইতে পারে। এখন বিজ্ঞান যদি 
প্রামাণ্যের দিক দিয়া তাহার অপর তন্বগুলির শ্যায় মূলতন্তগুলিও 
বিচার দ্বার! সমর্থন করে তবে মার দর্শনের প্রয়োজন কি? এই 
জন্যই বোধ হয় কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক অধুনা দর্শন নাম 
পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদের ([Logical Positivism) 
স্থগ্ি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শান থাকিবে 
না এরূপ ভবিষাদ্ধালীও করিয়াছেন । অপার পক্ষে বিজ্ঞানের মূল- 
তন্তগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শলশান্সের প্রয়োজন 
হয়, তবে বিজ্ঞানের অপরতন্ব শুলিও দর্শনশান্ত্রদ্বারা নিণীত হইতে 
পারে এবং বিজ্ঞানের পৃথক সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু 
থাকে না। ফলকথ। বৈজ্ঞানিক তন্বগুলি আবিষ্কার করা বা যুক্তি 
দ্বারা সমর্থন করা বিড্ঞানেরই কাজ, সে ভ্রশ্য দর্শন নামে পৃথক 
শাস্ত্রের ৩.য়োজ্ঞন হয় না। ইন্জ্রিয় -প্রতাক্ষদ্ধারা আমরা ভৌতিক 
পদার্থ সম্বন্ধে যে ভ্চানলাভ করি তাহার তন্বগুলি নির্ূপণ করাই 
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রী . 
বিজ্ঞানের কান্ড । বিজ্ঞান যে প্রবালীতে তাহার অপ্রধান বা 
সাধারণ তন্রগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় সেই এনলৌ দ্বারা তাহার 
প্রধান “বা মূল তছ্গুপি কেন নিয় করিতে পারিবে না তাতা বুঝা 
যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তদ্বগুলি বিজ্ঞানের ছারা নিরূপিত না 
হঈটালে দশনশাপ্প তাহা কি প্রকারে নির্নয় করিবে তাহাও সহজবোপা 
নহে । প্রকুতপক্ষে বৈজ্ঞানিক তদ্রসম্বন্ধে দার্শনিক মতানত বিদ্বাল- 
লব্ধ স্বানের উপরই নির্ভরশীল । অগ্যক্ষেত্রে দার্শনিকমত অহণযোগা 
হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিক্ের 
পক্ষেও সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। নতএব দর্শনকে 
বিজ্ঞানের বিঢাপশান্সী (৮7৫1০ ০6 5০০7০০) বলিলে দর্শন ও 
বিজ্ঞানের পার্থকা বুঝা স্কিন হইয়া পড়ে৷ 

পাশ্চাত্য দার্শনিকাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক 
দর্শনের আর একটা লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । এই লক্ষণ পুবের্বাজ। 
পাম্চাতা দার্শনিকদের পরিশৃহীত লক্ষণ হষঈটতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন 
এবং কতকাংশে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের সন্মত লক্ষণের অনুরূপ ৷ 
প্লেটো, আরিইটুল্‌, হেগেল, ব্রাড সে প্রস্তুতি স্বপ্রসিদ্ধ পাশ্চাতা 
দার্শলিকগণ দর্শন বলিতে বিজ্ঞানের সমগ্ি বা সমন্বয়, অথবা 
বিজ্ঞানের বিচারশান্ত্র বুঝেন না। তাহাদের মতে দর্শন বলিতে 
জড়ভগতের৬ বিজ্ঞান না বুঝিয়া তন্বজ্ঞান (Metaphy$ic5) বা 
পারনাহিক UU timate Reality) বিষয়ে জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 
বিশ্ববিশ্র“ত গ্রীক দাশনিক প্লেটো দর্শলশান্মের এইরাপ ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন । তাহার মতে দর্শন পারমাধিক (Reality) তত্ত্বের 
ব। শুদ্ধলভার (Being ৪5 5151) জ্ঞান এবং দর্শন অধ্যয়ন করিলে 
যাহা নিত্য, নির্দিবকার ও সব্ধব্যাপী তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় 
হয় । মহামতি আরিইট্ল্‌ দর্শনের দুইটা লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
একটী লক্ষণ শহ্ৃসারে দর্শন বলিতে পারসাধিক বা শুক্ষসন্তার 
(Pure Being) জ্ঞান বুঝায় অপর লক্ষণ অনুসারে দর্শন বলিতে 
মৌলিক তন্ব বিষয়ে জ্ঞান (Science of First Principles) 
বুঝায় । স্ুপ্রসিদ্ধ জাম্মাণ দাশনিক হেগেল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন 
বে দর্শন ইহজগতের ব। জড়প্রকুতির জ্ঞান নহে, ইহা লোকাতীত ও 
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নিত্য পরমতত্তের (Absolute idea) অর্থাৎ পরমাস্মার (God) 
জ্ঞান। আধুনিক ইং দার্শনিকদের মশ্যে অন্য তন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
ত্র্যাডলেও দর্শনের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন । তিহার মর্তে জগতের 
রাহ্যরূপের (এpচpPeranCe ) অতিরিক্ত পারনাধিক  তন্ধের 
(Reality) জ্ঞানই দর্শন, অথবা দর্শন বলিতে নৌলিক ততন্বগুলির 
ব। পরম সত্যনিভয়ের (ultimate truths) জান বুন্ধায়, অথবা 
লিখিল বিশ্বকে খণ্ডরূপে না জালিয়া এক খণ্ড সত্ভারূপে জানিবার 
চেষ্টাকেও দশন বলা যায়। এন্থগে উল্লিখিত দর্শনের লক্ষণ গুলি 
অনুধাবন করিলে বুঝ! যায় যে তাছাদের ভাষা ভিন্ন হইলেও 
তাৎপর্য একই । দর্শন যে প;াকৃতবিজ্ঞান নহে, এবং দর্শন যে 
স্বরূপতঃ ও কার্যাত: বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা উল্লিখিত যে কোন 
লক্ষণ হষ্টতে বুঝা যায়। দর্পন বলিতে এখানে ব্যবহারিক বা 
প্রাতিভাসিক সত্তার জ্ঞান ন! বুঝাইয়। পারমাধিক তবত্তের জ্ঞানই 
বুক্সাঈউতেছে। কিন্ত এখানে জিভ্যাস্য হইতেছে যে দর্শনশাস্তরে 
আমরা প।ব্রমাধিক তন্থের জ্কান কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? 
উপরোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে উত্দ্রিয়এ্ত্যক্ষ দ্বার! পার- 
মাধিক তত্ব জানা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয় পরত্যশক্ষে আনরা বস্তুর 
বাহছরূপ আনিতে পারি, তাহার ্্রূপঞ্জলিতে পারি না। আমাদের 
ইক্দ্রিয়ের সহিত কোন দ্রব্যের সমন্লিকর্ধ হইলে ইন্ড্রিয়গত গুণ ও 
শল্তি অনুসারে আমরা দ্রব্যের গুণ ৩.ত্যক্ষ করি । অতএব 
পারমাধি৯ তত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে ইক্দ্রিয়ের সাহায্য না 
লইয়া প্রচ্ছার (129507) সাহায্য লইতে হইবে । শ্রীক্‌ দার্শনিক 
প্লেটে ও আরিটইল্‌ উভায়েই প্রজ্ঞাকেই তন্বজঞান লাভের উপায় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । গুজ্ঞার আলোকে বন্তর বাছারূপের 
অস্ভরালে অবস্থিত সর্বব্যাপী সন্ডাগুলি (Universal ideas or 
£০৮5) সমুদ্ধাসিত হষ্টয়া উঠে এবং আমরা তাহাদের সম্যগ্জাল- 
ল।ত করিতে পারি ॥ দার্শনিক প্রবর হেগেলের মতেও ইন্দ্রিয় প্রত)ক্ষ 
বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা তহ্বজ্ঞাললাত করা যায় না। বিচারবুদ্ধি 
তদধীন পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অসংলশ্ 
অবয়ানে বিভক্ত করে । উহা তাহাদের মধ্যে তে অনুগত এঝাস্থত্র 
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(unity) মাছে তাহ। তারাউয়া ফেলে! যেমন কোন দেহ 
সম্বন্ধে বিচার করিলে তাহা বিভিন্ন অবয়বের সমগ্রিমাত্র বলিয়া 
বোধ হয়॥ কিন্ত অবয়বী ব্যতীত অবয়বলম্ঠি বুঝা যায় না৷ । অতএব 
শ্রবয়ব অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হয় । এট অবয়বী 
বিভিন্ন অবয়বের একান্থত্র। ভেদের মধ্যে একাই (unity- 
37৮018607০০) জীব ও ভগতের পরম তস্ব ॥ এইট তন্ত্রের জ্ঞালল্ভ 
করিতে হইলে আমাদিগকে বিচারবুদ্ধি ছাড়িয়া ভাবনাস্মক প্রজ্ঞার 
(speculative reason) আশ্রয় লইতে হইবে ॥ এই প্রজ্ঞার 
সাহাযো আমন! পরিদৃশ্যনান জগতের (phenomenal world) 
অশ্বনিহিত পরম তত্ত্বের (4১৮5০1০10০০) বা পরমাত্মার জ্তাললাভ 
করিতে পারিব। ইংরাছ দার্শনিক ত্রাডলে এবিষয়ে হেগেল 
প্রভৃতির সহিত একমত নহেন। তাহার মতে বুদ্ধি বা পরক্ঞানের 
দ্বারা পারমাধিক তব্তের যণার্থজ্ঞান হয় না । কারণ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা 
চিন্তার (07০48) সীমা অতিক্রম করিতে পারে না এবং 
চিন্তার রাজ্যে চিন্তা ও সত্তার (Reali€৮) মধ্যে একটা অভেত 
আবরণ থাকিবেই । চিন্তা ও চিন্তার বিষয় তৃ্টটা পৃথক পদার্থ 
এবং যতক্ষণ চিন্তা চলে ততক্ষণ তাহার বিষয়টি তদতিরিক্ত বলিয়া 
প্রতিভাত তয়। স্তরাং চিন্তা তাহার বিবয়ের স্বারূপ্য লাভ 
করিতে পারে না। কিন্ত পরমতব্বের যথার্থ জ্ঞান পাইতে হটলে 
আমাদিগকে তদ্গতচিন্ত হতে হইবে | চিন্তা ও সত্তার অভেদ 
অনুভূতি ত্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কিছ চিন্তা সত্তার সহিত 
অভিন্ন হউলে চিন্তারই অবসান হয় । অতএব দেখা যাইতেছে যে 
চিন্তাত্মক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানের ছারা পারমাধিক তন্বের যথার্থ জ্ঞান 
হয় না। জ্যাভলের মতে শুদ্ধ বা সাক্ষাৎ প্রতীতি (mere 
feeling or immediate presentation) হইতে আমরা 
পরম তত্তবের কিছু আভাস পাইতে পারি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে স্থির 
ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিতে পারি ন! । এক্ধূপ জ্ঞানঙাভ করিতে 
হইলে তবসাক্ষবিস্েকান্ত আবশ্যক । কিন্তু হেগেল বা ক্র্যাড.লে 
তন্বসাক্ষাকারের কোন সম্যক্‌ পন্থা নিষ্চারপ করেন নাই। প্রাচীন 
ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যোগসাধনই তঝসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট 
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উপায়। জগতের পরিপুশ্যমান বাহরূপ যাহা হউক না “কেন 
আত্মা বা অধ্যাস্থাসন্তাউ তাহার পরম তন্থ। প্রাক্ততিক জগতের 
অন্তরালে যে আধাসত্বিক সত্য সুক্কায়িত আছে তাহার সাক্ষাৎ 
জ্ঞান ধ্যানযোগে হইতে পারে। দর্শনিশাক্মের মুখ্য উদ্দেশ্য আলা 
বা অধ্যাস্বাতত্রের সাক্ষাংস্ঞান । অতএব দর্শক ও দার্শনিকাদের 
পক্ষে ধ্যানযোগের যথেষ্ট উপযে।গিতা আছে । যোগসাধন দ্বার। চিত্ত 
শুদ্ধ হয় ও চিন্ডের বিশ্ষেপকারী বৃন্ডিগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্যান্য 
ঝি নিরূদ্ধ হয়। যখন লকল চিন্ডবুন্ডির নিরোধ হয় তখন আ্যা| শুদ্ধ 
ও চিথায় সন্ডারূপে প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধ চিংসন্তাই দর্শল- 
প্রতিপাপ্য পারমারিক তত্র । অতএব দর্শন বলিতে *₹1তিভাসিক 
ও ব্যবহারিক সন্ভাতিরিক্ত পারনাথিক তথ্বের জ্ঞান বুঝিকো এই 
জ্ঞানলাভের উপায়রূপ যোগসাধনাকে দর্শলশান্সমের একটা অঙ্গ বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয় । যোগসাধন দর্শনের জঙ্গভুত হইলেও যোগ 
বা তদমুরূপ সাধনলন্দ পারম।ধিক তব্তের জ্ঞানমাত্রকেই দর্শন বলা! 
যায় না। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন ও ধর্শ্ম বা অভীন্দ্রিয় প্রতান্ষ- 
বাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না॥ মাহুষ তাহার ধশ্দ্র্ীবনের 
মধ্য দিয়াও আকা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমাধিক তব্বের জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে এবং এরূপজ্ঞাল সাক্ষাতভ্রান ঝবলিয়াই অভিহিত হয়। 
৫সইরূপু” অতীন্দ্রিয প্রত্যক্ষেড ( mystic experience ) 
অধ্যাস্মতন্তবের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন । 
অতএব দর্শন যদি কেবলমাত্র পারমান্ধিক তন্বের সাক্ষা হয় 
তবে ধৰ্ম্ম ও অতীনব্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকেও একপ্রকার দর্শন বলিতে 
হয়। আমরা পুবের্ধ এই আপত্রিটার উল্লেখ করিয়াছি । এই 
আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে দর্শনের স্বরূপ সম্বদ্ধে আর একটু 
পুনরালোচনা করিতে হইবে । দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য পারমাথিক 
তন্তের জ্ঞান একথা! সত্য, কিন্তু দর্শন পারমাধিক তন্জের জ্ঞানমাত্র 
নাহে । যুক্তিতর্ক ত্বারাই পারমাধিক তন্জের জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করাই দর্শনের প্রধান কাধ্য । যে শাস্সে যুক্তির দ্বারা পারমাধিক 
তন্বন্তান সমথিত হয় তাহাকেই দর্শনশান্ত্র বলে ৷ ধৰ্ম্ম বা অতীক্তিয়্- 
প্রতাক্ষবাদে পারমাধিক তান্দের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইলেও সে স্থলে 
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কোন বিচার প্রণালী বা যুক্তিদ্বারা এ জ্ঞানকে সমর্থন করার চেষ্টা 
দেখা যায় লা। ধশ্ছে অধ্যাত্মতদ্ডের বর্ণন বা ব্যাখা আছে বটে, 
কিন্তু যাহাতে বিচারবুদ্িজারা এ তন্ধের প্রতিষ্ঠা করিবার কোন 
প্রয়াস করা হয় লা। সাধারণতঃ ধার্মিকবান্তি এসব বিষয়ে 
পুণবিশ্বাস করিয়াঈ সন্পুষ্ট থাকেন এবং কোন যুক্তিতর্কের সাহাযা 
লন না, বরং পাছে বিশ্বাস নষ্ট হয় এইট ভয়ে যুক্তিতর্ক পরিহার 
করেন । হাতীন্দ্রিয় পতাক্ষবাদীরাও কোন অলৌকিক সক্ষম অনু- 
গতির দ্বারা আধ্াব্মিকতান্বের জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসন্বন্ধে বিচারে 
প্রবন্ত হন না। পরস্য তাহ।রা বলেন যে যুক্তিদ্বারা অধ্যাত্মতন্ 
বুঝাও যায় না, বুঝানও যায় না! সে যাহা হউক, প্রাকুতন্্ালে 
আমরা দেখিতে পা যে দার্শনিবাঁতত্বভ।নের বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং 
ন্যায়সঙ্গত যুক্রিত্বারা তাহার সমর্থনের চেষ্টা করেন, কিন্ত ধার্টিক 
ব্যক্তি বা অতীল্রিয়প্রত্যক্ষবাদী এরুপ কোন চেষ্টা করেন না। এট 
জগ্যঈ দর্শন ধৰ্ম্ম ও তীন্ডিয়প্রত্যক্ষবাদ হইতে স্বতন্ত্র শান্তর বলিয়া 
পরিগণিত হবার যোগ্য । | দর্শনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে আরো 
একটী আপত্তি থাকিতে পারে। 

আমরা পৃরের্ধ তাহারও উল্লেখ করিয়াছি । দর্শনকে পারমার্থিক- 
তন্বজ্ঞানের সাধনশাপ্রা বলিলে জ্রড়বাদ বা দৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক 
মতবাদকে দর্শনপদবাচা বলা যায় না, কিন্তু এগুলিকে এক প্রকার 
দর্শন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। এস্ট আপত্তির সমাধান- 
কলে আমাদিগকে আড়বাদ ও দৃষ্টবাদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে 
হইবে ' শ্রড়বাদীরা বলেন যে জড়পদার্থই ভ্রগতের মুল কারণ, 
এবং তাহা হইতেই আীবন্রগতের লমুদয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং 
তাহাতে তাহারা বিলীন হয়। আত্মা বা ঈশ্বর --এরূপ কোন 
অতীন্দ্ৰিয় সত্তা না, কারণ তাহা। আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । 
যাহা প্রতাক্ষের অবিষয় তাহা অসৎ ও অসতা । অতএব ইন্দ্রিয়প্রতান্ব- 
গোচর জড়পদার্থই কীবজ্তগতের পরম সত্তা ও মূল কারণ। প্রসিদ্ধ 
ফরাসী দার্শনিক কোম্তের দর্শন দৃষ্টবাদ নামেই পরিচিত । দৃষ্টবাদের 
মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যাহ! প্রভা্গ্প্রমাণের বিষয় তাহাই 
নিঃজন্দিক্ষ সত্য এবং দর্শন এরূপ সত্যনিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ 


দলের স্বরূপ ১৫ 
. রঙ 


আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তন্গ দর্শনের বিষয় নহে, কারণ তাহাদের * সম্বন্ধে 
আমাদের কোন প্রত্যক্ষ ভন নাই ॥ দর্শন বলিতে কেন অধ্যায্ম- 
তব্তের জ্ঞানবিশেষ বুঝায় ন! ৷ দর্শন বিজ্তান সকলের স্প্রেশীবিভাগ 
(classification) কারে মাত্র । বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিক্ষত 
প্রাকৃতিক নিয়ম গুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিজ্যানসকলের পরস্পর 
সম্বন্ধ এবং সাধারণ পদ্ধতি নিরূপণ করাই দর্শনের কয । এখন 
বিচার করিয়। দেখা যাক্‌ জড়বাদ ও দৃষ্টবাদ কি হিসাবে দর্শন বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পাপে । জড়বাদীীর নাতে জড়পদার্থ ই (Matter) 
পারমাধিক তন্দ। কিন্তু জড়পদার্থ বলিতে যদি পৃথিবী, কল, তেজ, 
বায়ু ও আকাশ এস পঞ্চভূতকে বুঝায়, তবে জড়বিজ্ঞান হইতেই, 
আমরা তৎসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞালজাভ করিতে পারি, সে জন্য কোন 
দর্শনের অপেক্ষা করিতে হয় না৷ ভৌতিক জ্ঞগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানলন্দ 
জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য । পক্ষান্তরে জড়বাদীর জড়পদার্থ যদি ইল্লিয়- 
শ্রাহ্থ ভৌতিক পদার্থ না হইয়া কোন অতীত্দ্রিয় সত্তা হয়, তবে তাহা 
অধ্যাত্মতদ্ডেরই সামিল হউয়া পড়ে এবং তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান হউতে 
কোন জ্ঞানলা করা যায় না। যাহ! অতীল্রিয় তাহাকে জড়পদার্থ 
বলার সার্থকতা নাই কারণ ,জড়মাত্রেই ভৌতিক ও উক্জ্িয়গ্রাহা ভ্রব্য । 
এনরপস্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যেও আমরা তথাকথিত জড়ের জ্ঞানলাত 
করিতে পারি না এবং সেজ্জশ্য দর্শনের আবশ্যকতা আছে । এই 
হিসাবে ফড়বাদকে একপ্রকার দর্শন বলা যাইতে পারে । ফোম্তে 
ঢৃ্টবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাহার দর্শলকে বিভিন্ন 
বিজ্ঞানের সঙ্লিবেশ বা! সমন্বয়নাত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা 
পূর্বেই দেখাইয়াছি যে দর্শনকে বিজ্ঞানের সম্ডি বা সমন্বয় শান্তর 
বলা যায় না । অবশ্য এক হিসাবে জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রস্তৃতিকে 
দর্শন বলা যাইতে পারে । যে শান্সে যুক্তিত্বারা বক্তব্য বিষয় 
সমধিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শনশাস্র বলা হয়। জড়বাদ ও 
দৃষ্টবাদের শ্রতিপাগ্ বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সাধারণ হিসাবে দর্শন 
বলা যায় । কিন্ম একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কেবল 
যুক্তিতর্ক দর্শনের লক্ষণ নহে । শ্যায়শান্রে যুক্তিতর্কের অন্ত 


১৬ দৰ্শন 

t a 
নাই, তাই বলিয়া শগ্যায়শাস্্রকে দর্শনশান্ত্র বলা যায় না। 
বিজ্ঞানের প্রতিপাগ্য বিষয়গুলি ও যুর্জ্জি দ্বারা সমধিত, সে জন্য 
বিজ্ঞানকে কেহ দর্শন বলেন না) অতএব দেখা যাইতেছে, 
ভড়বাদ, দুষ্টবাদ প্রভূতিকে সাধারণভাবে দর্শন বলিলেও দর্শনের 
স্বরূপের বৈলক্ষণা হয় না। দর্শন ন্যায়সঙ্গত যুকিতারা সমধিত 
জ্ঞান বটে, কিন্তু যে কোন যুক্তিযুক্ত জ্ঞানকে দর্শন বল) যায় না। 
মুক্তিত্বারা সনধিত পারমাধিক শুঙুজ্ঞানই প্রকুত দর্শন । ভৌতিক 
বাহা সন্তার (Physical phenomena) অতিরিক্ত কোন অভেতিক 
বা আধ্যাব্যিক সত্তা ন্দীকার করিলে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত দর্শন- 
শান্তর উপযোগীতা বুক্মিতে পারা যায়। ভৌতিক আডজগতের 
সন্তাতিরিক্ত কোন সন্তা না থাকিলে বিজ্ঞালের সাহাযোই আমরা 
সব্ধাীবিধয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম এবং দর্শন নামে বোধ- 
হয় একটা স্তন শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না। বড় জোর বিজ্ঞানের 
মূলত বা সৃত্রগুলি পরীক্ষা করিবার জ্রন্য একট] শ্যায়শাস্রের 
প্রয়োজন হইত । আমরা জীবনে পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে 
কোন অদৃশ্য অধ্যাস্মতত্তের কোনরূপ সন্ধান পাট বলিয়াই বোধ- 
হয় আমাদের বিচারবৃদ্ধিদ্ধারা তাহা বুবিবার চেষ্টা করি এবং এই 
প্রচেষ্টা হইতে দর্শনশান্ের উদ্ভব হয়। পারমাধিক তব্বিষয়ে 
বিচারসাপেক্ষ 7চ্ন দর্শন শব্দের মুখা অর্থ 7 এবং তাহাই 
দর্শনের স্বরূপ । 


নিগুণ ব্ৰহ্ম ও ঈশ্বর রর 
একে।কিলেশ্বর শাস্নী, এম, এ. বিদ্যারক ৷ 


যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞ।ন-ন্দরূপ, তিনি বিশ্ব-বিকাশে শাপনাকে সবিশেষ 
জ্ঞাতা র্ধূপে--আদি পুরুষরূপে-- প্রকাশিত করেন । তিনি সমগ্র 
জগতের নাম-রধাপের ।সমি-ভাবে) “ভাতা” হইয়া পড়েন, এবং নানরূপান্মক 
ভগৎ তাহার এয়া হইয়। উঠে। নিগুণ ব্রঙ্গাই জগতের সম্পর্কে সগুণ 
পরমেশ্বর রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। অক্ষ হইতে ঈশ্বর কোন স্বতন্ত্র 
তন্ধ লহে। যে শক্তিবলে আাপনারই মধো আগত অভিব্যক্তি লাভ 
করে, সেই শক্তি ব। জাস্া-সানার্ঘেযের সহিত সম্বঙ্গ-বশতঃই ত্রহ্দোর ‘ঈশ্বর'- 
সংজ্ঞা ৷ ছান্দেোগ) উপনিষদে জগন্ধি+াশের এইরূপ বর্ণন। দৃষ্ট হয়__ 

“তদসৎশব্দব চ্যং__ও্াঞ্চ২পন্তেঃ স্তিমিত অনিস্পন্মমসদিব-_সং- 
কাধ্য।ভিমুখং ঈষহুপক্াতপ্রত্ন্তি (“এতেন বীঘ্ধস্ উচ্ছুনতাবং কারণস্ত 
সিস্ক্ষাবন্থাং দর্শয়তি”__আহ গিঃ ) সদাসীৎ। ততোহইপি লর্পরিস্পন্নং 
তৎ সমভবৎ...... তাঙ্ধুরীভূতমিব বীন্দম্‌ । ততোইপি ক্রুমেণ শুঙ্গীতবহ '' 
(ছোঃ ভাঃ, ৩৷১৯৷১) । 

অর্থাৎ, জ্গতৎ-উৎপনত্তির প্যক্কালে, যাহাকে স্পন্দন-রহিত ও সক্টিমিত- 
ভাবাপক্স থাকায় “অসতের' শ্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় ‘অসৎ’ শব্দ দ্বারা 
নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাঈ সং-কার্য্যের উন্মুখ হইয়া, উহাতে 
ঈষৎ ক্রিয়া-প্রবৃত্তি ফুটিয়। উঠিল ("বীজ যেমন অঙ্গুরোদ্গমের পূর্ব্বে, 
কিঞ্চিৎ শ্রটলোন্মুখ হইয়া উঠে-_উহার যেমন উচ্ছুন-ভাব হয়”-__ 
আনন্দগিরি এন্থলের এই অর্থ করিয়াছেন) । এ অবস্থায় ইহাকে ‘সৎ’ 
শব্দে নির্দেশ কর! যায়, অর্থাৎ উহা তখন ঈঘৎ স্পন্দনোন্মুথ হইল । 
ৰীনজ্দের অন্ধুরোদ্গমের ন্যায়, উহার নাম-নূপাকারে স্পন্দন অভিব্যক্ত 
হইল । পরে উহাই ক্রমে স্থূলাকারে দেখা দিতে লাগিল” । কঠ-ভাষ্যে 
ইহাকেই জগতের 'বীক্রাবন্থা” বলা হইয়াছে । বট-কণিকার মধ্যে যেমন 
বটবৃক্ষের সমস্ত শক্তি অন্তনিহিত থাকে, তদ্রুপ স্থগ্রির প্রাগবস্থায় _ 
পরে জগতে যত কিছু কার্য ও করণ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তৎ-সমস্তেরই 


১৮ দৰ্শন 


সমঠি, শক্্রূপে সে অবস্থায় অন্তলীন থাকে। ইহাকেই জগতের 
"ব্যক্ত বীজ্ঞ' নানে বলা যায়: ইহাই নাম-রূপের অবান্তর বীজ; ইহাতে 
এখনও ফোন ভেদ, কোন বিনিরূপ দেখা দেয় লাই । এট সর্ব্বপ্রকার 
বিশেষহ-বশ্দিত__“অস্ন্ত' বীজই ক্রমে নাম-রূপের আকারে অভিব্যক্ত 
হইয়া পড়িয়াছে ॥ ইহাকেই কঠ-ভাষ্যে "নায় নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে _কঠ-ভাত, ৩১১। কঠ-তাষো আরো বলা হইয়াছে যে, এই 
অব্যক্ত বীক্গ পরমাল্লার মধো ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত ছিল । ব্ৰহ্মই 
এই অবাক্ত বীজের অধিষ্ঠান (545612651) | এই জন্যই ভগবদ্‌ 
গীতায় বলা হঈয়াছে__ 
,. শিবীক্ঞং মাং সর্ধভূতালাং......সনাতনন্ (৭১০) ৷ 
পরমাত্বার মাধা এই মায়াবীজ একাকার লীন ছিল _-“চিদেকক্মাল। 
বিলীনন্বাৎ”--উপঃ সাহত্রী । এই অবস্থায়, এই জ্রগপ্গীজ বা মায়াকে 
ত্রঙ্ধ হতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া অসম্ভব বলিয়া, গীতায় “আমাকেই সেই 
সনাতন বীজ বলিয়া জ্ঞানিবে”__বলা হইয়াছে ॥ 

“যদ্যপি ব্ৰহ্ম প্রপঞ্চাসংস্থষ্টং স্বতন্ত্র, তথাপি প্রপন্ধে! ন স্তস্তঃ. 
বিকারাশ্রায়ান্কেপি অবিনাশি এব কৃটস্বং ভ্রশ্থা অবতিষ্ঠতে” (শ্বেঃ ভাঃ, ১1৭) । 

এই মায়া বা শক্তি যোগে ত্রঙ্গা কোন স্বতন্ত্র বন্ত হইয়া উঠেন না। 
কেন না, ইহ। ত্রঙ্গেরট বিকাশোস্মুধ অবস্থা*, উহা ভাহারই ব্যক্ত হইবার 
ইচ্ছা", উঠা তাহারই প্রকাশ হইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা 4; উহা দ্বারা ব্রহ্মা 
যাহা তাহাই থাকিতেছেন । 

মায়া, শক্তি, প্রক্কতি-__এ সকলই একার্থবাচক শব্দ । পরমাজ্মা, 
এই মায়া বা মায়ার অভিব্যক্তি যে জগ, তাহার অধিষ্ঠাল। জগৎ 
দেই অধিষ্ঠানের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না: কেন না, তাহা 
হইঝে এই মায়া বা জগহই ক্রঙ্গ হইয়া পড়ে। যাহা বিকার তাহাই 
নির্বিকার হইয়া পড়ে । আবার, এই জগংকে বা জ্রগদ্বীজ মায়াকে 
রঙ্গ হইতে স্বতন্র করিয়া লইয়া ইহাকে € সাংখ্যদিগের শ্যায় ) একটা 
স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বন্য বলিয়া ধরিতে পার না। কেন লা, একটা বস্তার 








* বে: ভাত, রযপ্রভ। ১) ৭ 
পা মুঃ ভা মন 
ক ভাঃ ভাত, ৩১৯১ 





নিগুনি ত্রঙ্গা ও ঈশ্বর ১৯ 


অভিব্যক্তিকে সেই বন্য হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইয়া ভাবিতে পারা যায় না। 
সকলের তা আয় ত্রঙ্গা হঈতে পৃথক্‌ করিয়া লইয়া, স্রতন্ত্র স্সাধীন ভাবে 
উহা থাকিতে পারে না। নির্রিশেষ পরমাত্বার এই যে জগংণ আকারে 
বিকাশ ইহার দৃষ্টান্ত স্দরূপ বেদান্তে শুক্তির উপরে রঞ্জতখণ্ডর বিকাশ, 
রুদ্র উপরে সর্পের প্রতীতি পড়তি প্রদত্ত হইয়াছে । এই সকল স্থলে 
আমরা অন্তরালে যে শুক্তি বা রগছদুর সন্ভা আছে, সে কথাটা, একেবারে 
ভুলিয়া যাই এবং উহাকে আরা একান্তভাবে রক্তত বা সর্পের আকারে 
পরিণত করিয়া তুলি । ইহা আমাদের বুদ্ধির দোষেঈ হইয়া থাকে। 
বুদ্ধির দোষে আমর! সকালের অধিষ্ঠান ক্রঙ্গাবন্থাকে নামরূপাস্থাক জগতের 
আকারে পরিণত করিয়া কেবল ভগৎকেই দেখিতে পাই, জগৎ লইয়াই 
সর্বপ্রকার স্যবহার লিষ্পল্প করি । উহার অন্তরালে যে পরমাত্বা। আছেন, 
নামরূপাদ্দি যে সেই পরমাঘ্্ারই অবস্থা বিচশষ- ইহারা যে ভাহারই 
বিকাশ বা বিস্তুতিমাত্র, সে তন্ডটা আমাদের বুদ্ধি ভুলিয়া যায়। সাথে 
কি উনাকে মায়া বলা হইয়াছে £ 

হগণীঞ্জ মায়াই বল ; বা নামারূপাব্মক জ্রগংঈই বলল ; অথবা! মায়ামুক্ত 
সুগব্রন্ধ বা ঈম্ষরই বঙ্গ ২_অস্তরালবর্তী ত্রক্ষেরঈই ইহার! বিকাশ বা 
অবস্থান্তর মাত্র, একথা ভুলিয়া যদি এশুলিকেউ একান্ত স্বতন্ত্র, স্বাধীন, 
স্বতঃসিদ্ধ বন্ত বলিয়া মনে কর :__বেদাস্তে ইহাকেই ভ্রমন্দ্রান বলিয়া 
নিৰ্দ্দেশ করিয়াছে । এই ভাবেই বেদান্তে ইহাদিগকে মিথ্যা, অসতা 
বন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে । বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই 
বস্যটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে নান হি বিশেষদর্শলমাত্রেণ 
বন্বন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রতাভিজ্ঞানাৎ’”’ (ক্র: স্বঃ তাঃ) ॥ ইহাই 
প্ররুত তন্তু । ইহা ভুলিলে চলিবে না। 


বেদান্তে তিন প্রকার লত্ত৷ স্বীকৃত । 
বেদান্ত-গ্রশ্থে তিন প্রকার সত্তার উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায় । 
(১) মুখ্য বা সৰ্ব্বপ্রধান সন্ত । ইহাকে পারমাথিক (Absolute) 
সত্তা বলিয়! নিৰ্দ্দেশ করা হয় ) ইহা স্বতঃসিত্ধ, স্বাধীন । 
(২) পরতন্্র বা ব্যবহারিক সম্ভা। পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগতে সত্তা 
এইরূপ । এই সত্তা অন্য হইতে গৃহীত, স্থতরাং পরতত্ত্র বা অন্যের অধীন । 


দর্শন 


Di আর এক প্রকার সত্তাকে প্রাতিভাসিক সতা বল! হয়। 
জাস্ডি-ফ্ষনিত ; শ্রম চলিয়া গেলে ইহা থাকে না । < 

ইহাশের পো যেটা মুখা পারমাধিক সনা, সেটা পরমাখ্যার। বন্তর 
যে সন্ভা থাকার দরুণ আমরা সাংসারিক প্রায় স্ব্বপ্রকার ঝাবহার নিষ্পাদন 
করিয়া থাকি, তাহারই লাম বাবহ।রিক সন! । জগতে অভিবাক্ত আকাশ, 
বায়ু, আল(দি লাম-রূপাস্মক বস্তনাত্রেবই পরতন্ত্র (Relative 
derivitive) সত্তা আছে । আর এক প্রকার বস্তু আছে, যাহাদের 
ভান্ত-প্রতীতি হইয়া থাকে,- যেমন কখন কখন একখণ্ড রচ্ছকে সর্প 
বলিয়া মলে হয় ; ভগ্ন শুভ্ভি-খগ্ডকে রৌপ্াখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ 
স্থলে প্রাতীতিক সন্ডা (111515152 appearance) শ্দীকুত হয় । 

প্রথমটী কাহার" অধীন নহে: উহা শ্বয়ংসিন্ধ, সত্ব, ন্বাধীন সত্তা । 
দ্বিতীয়টা পরতন্্, অশ্যধীর্ন সমতা ॥ তৃতীয় সত্তা গায়াময়, ভ্রমাস্মক, ইহা 
দ্রষ্টাকে বঞ্চিত করে ॥ আমরা জগতে যে সকল নান-রূপা্মক বস্তু 
দেখিতে পাই, ভাহাদের কাহারই পারমাথিক সত্তা নাই, ইহাই বেদাস্তের 
মত। আমাদের প্রদর্শন কালে আমরা যে সকল বন্ত অনুভব করিয়া 
থাকি, বেদান্তমতে তৃতীয় প্রকারের সন্তা সেই সকল বস্তুর । কাল্পনিক 
বস্তনাত্রেরই এইরূপ সন্ডা আছে। আমাদের মন ক! ইত্তরিয়্ কর্তকই 
এরূপ প্রতীতি বিনষ্ট হয়! যায়। কিনা দ্বিতীয় প্রকার বন্তর সত্তা, 
যতদিন না আমরা ব্রশ্া-লাতে মূক্ত হইয়া না যাইতেছি, ততদিন এণ্ডলির 
সত্তা থাকিবেই। 

বেদাস্তে প্রাতিভাসিক সত্তার বন্তগুলিকে কখন কখন ‘অসত্য', ‘মিথ্যা’ 
বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শক্ষর-ভাষ্যে অপর কতকশুলি বস্তুর উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, তিনি সেইগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে একান্ত অসতা, মিথ্যা, অলীক 
বস্তু বলিয়া নিদ্দেশি করিয়াছেন | €স্ওুলি হেখন- _বন্ধ্যা-পুত্র॥। আকাশ- 
কুস্থম” আকাশে শন্ধব্ব-নগরের' দর্শন_ প্রজ্ভৃতি। কিন্তু এ তব আর 
একদিন বলিব । 


ছা 


or 





অবিচ্ছেছ্য সম্বন্ধ 


আকল্যাণ চন্দ গুপ্ত, এর. এ ॥ 


একটি তালের উপর কাক বসিল এবং ততক্ষণাং তালটি পড়িয়া গেল, 
মাত্র এঈটুকু দেশিয়াই যদি কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে কাকের উপ- 
বেশনই তাসের পতনের কারণ, অর্থ।ৎ প্রথমটি ঘটিলেই দ্িতীযটি অবশ্যই 
ঘটিবে তাহা হলে তাহার বিজ্ঞতা। সঙ্গদ্ধে সচরাচর আমাদের মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে । আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকি 
যে একটি বস্তু বা ঘটনা কোনও কোনও বস্তু বা ঘটনার সহিত কার্ধ্যকারণ- 
স্যাত্রে গ্রথিত হইলেও অধিকাংশ বন্ধ ব! ঘটনার ভিতর এরূপ কোনও 
সম্বন্ধ নাই। স্থতরাং যে কোনও ছুটি বস্ত্র বা ঘটনাকে কার্য্যকারণস্থত্রে 
গ্রথিত অথবা অবিচ্ছেগ্চসম্থঙ্ষে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে । 
একস্থানে এক্ষণে হুঈটি পুস্তক পাশাপাশি রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে 
একত্রে থাকার জন্য একট। বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্য কিছুকাল পরেও 
যে তাহাদের মধ্যে ঠিক এইরূপ সম্থঙ্ধই থাকিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা 
নাই । রাজপথের কোনও একন্থানে দ্রাড়াইয়া পথিকর্জেণী ও যাল- 
বাহনাদির গতির যে ধারা আান্র লক্ষ্য করিলান আগামী কালও যে ঠিক 
সেই ধরাই বর্তনান থাকিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই । 
কিছু এযিপান করিবার পর- যদি কাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে বিষপান 
ও মৃত্যু এই ছুইয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে কোনও মন্ুষ্য- 
দেহে অন্ুবূপ বিষপ্রায়োগ করিলে একই ফল পাওয়া যাইবে তাহার 
কোনও অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই । মৃতু ও বিষ প্রয়োগ এই ছইয়ের 
সম্বন্ধ অর্থ।ৎ কাৰ্য্যকারণ-সঞ্বন্ধ যে মাত্র দৈশিক অথবা কালিক সম্বন্ধ 
হইতে মূলতঃ বিভিন্ন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং বস্তু বা ঘটনা- 
মাত্রেরই যে অগ্য কোনও একটি বিশেষ বস্তু ব। ঘটন! অথবা বস্তু বা 
ঘটলালমন্রির সহিত এইরূপ কাধ্যকারণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে ইহাই 
আমাদের স্থিরবিশ্বাস। একটি কাধ্য থাকিবে অথচ তাহার কারণ 
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থাকিবে না ইহা আমাদের ধারণায় আসে না। আবার কেবল মাত্র 
কাধ] কারণের সম্বন্ধ? যে অবিচ্ছেষ্ত তাহা নয়, আরও কোনও কোনও 
স্থলে এস্প্ূুপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি । একটি 
বন্তর দৈধ/ থাকিলে অবশ্যই তাহার প্রস্থ থাকিবে অথবা যদি কোনও, 
ত্রিকুক্ সনবাভবিশিষ্ট হয় তাহার কোণগুলিও অবশ্যই সমান হইবে ৷ 
স্বৃতরাং সাধারনতাবে বলিতে পারা যায় যে বস্তু বা ঘটনাসমূহের মধ্যে 
যে সকল সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতক গুলি অবিচ্ছেন্ত 
অর্থাৎ যাহাদের মধো এইরূপ সগ্বদ্ধ থাকে তাহাদের একটা থাকিলে অপরটি 
অবশ্যই থাকিবে কখনও উহার অগ্যণা হবে না। আবার নানাবিধ 
সন্বন্ধ আছে যাহার। এরূপ নহে । কোনও একটি পুস্প যে অবশ্যই রন্তবর্ণ 
হইবে মথবা কোনও একটি বিশেষ দিনে যে অবশাই বারিপাত হইবে 
এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই ॥ 

কিন্নু আমাদের সাধারণ বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন তাহা নিরপেক্ষ 
বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেধণমূলক পরীক্ষায় যথ। { বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে 
কি না এরূপ প্রাশ্ন উঠিতে পারে। এ বিধয়ে যাহারা বিশেষভাবে 
আলোচন! করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এন্থলে ইংরাঞ্জ দার্শনিক ডেভিড, 
হিউমের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে । হিউন্‌ কার্ধাকারপ সম্বদ্ধের 
বিষয়ে যে আপোচন। করিয়াছেন তাঙ্তা পাশ্চাত্য দর্শনশান্সের উতিহাসে 
যে এক বিশিষ্ট স্থান অনিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা সকলকেই স্বীকার 
করিতে হঈবে। ভাঙ্গার নতে হু বা ততোধিক বিভিন্ন বন্য বা "ঘটনাকে 
এক স্ত্রে গ্রথিত করিতে পারে এরূপ অবিচ্ছেগ্ড সম্বন্ধ বাস্তব জগতে 
নাই । কার্য্যকারণ সন্বন্ধের বিবয়ে আমাদের যে ধারণা আছে তাহা! 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক ঘটনা বা 
কার্যের কারণ আছে, এই কারণ কা্য্যের পূর্ক্বে ঘটিয়া থাকে, কারণ 
হইতে কাধ্যের উৎপত্তি হয় অর্থ।ৎ কারণের অন্তনিহিভ এক শক্তির বলে 
উচ্া কার্ধো পরিণত হয়, কারণ ও কার্ধেযর মধো এক ভাবিচ্ছেগ্চ সম্বন্ধ 
আছে, এবং এইরূপ জঙ্গদ্ধ আছে বলিয়াই কোনও কারণবিশ্েহের 
পুনরাবির্ডাব হলে কার্য্যবিশেষেরও পুনরাবির্ভাব অবশ্যন্তাবী । এই 
সাধারণ প্রচভিত বিশ্বাসের ভ্রম দেখাইতে গিয়া হিউম্‌ বলিতেছেন যে 
কাধ্য ও ক।রণের মধ্যে এক অবিচ্ছে্ সম্বস্কের অভ্ডিত্বের ধারণা কেবলমাত্র 
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আমাদের অতীত সংস্কার প্রস্থত বিশ্বালমাত্র । বাস্তব বনত নল 
কোনও সম্বঙ্গের অস্তিত্ব নাই অথব। থাকিবার কোনও প্রমাণ নাউ । বহুবার 
কার আবির্চাবের পর ‘খ'র আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমদের. যনে 
এই তৃায়ের ধারণার মধ্যে একটা যোগস্থত্র স্থাপিত হইয়া যায় এবং 
কেবল ইহারই ফলে কাকে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আনরা ‘খ'র আবির্ভাবের 
প্রত্যাশা করিয়া থাকি । কিন্ত সব্ধদেশ ও সবর্ধকালে যে একটী বিশেষ 
কারণ হইতে বিশেষ কাধ্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে এরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত 
করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই । 

হিউম্‌ ও তাহার লন্থবর্তীরা যে বিচার প্রণালী দ্বার। এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন তাহা একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়। দেখা 
যাউক । যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহাকে সাধারণ- 
ভাবে মনোজ্রগৎ ও বহির্জগৎ এই তুই ভাগে বিভন্ত করা হাউতে পারে। 
বহিঞ্জগতের বস্তগুলির মধ্যে যেমন নান।বিধ স্বদ্ধ আছে আমাদের 
মনের অন্তর্গত ভাবধারার মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ সম্বন্ধ আছে । কিন্ত 
আপাতদৃষ্টিতে এই তুই জগতের প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য 
সহজেই আমাদের কাছ ধরা পড়ে । যখন আনরা। কোনও স্মুসংবন্ধ 
প্রণালী অনুসারে চিন্তা করি না, যখন নানাবিধ চিন্তা, বিশ্বাস বা ধারণা 
মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায় তখন তাহাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
দেখিতে প1ওয়া যায় না। একটি গৃহ দেখিয়া আভ্ত আমার মনে যে 
সব চিন্তার উদয় হইল কাল যে তাহ! দেখিয়া ঠিক সেই সব চিগ্রার 
উদয় হবে এমন লহে ॥। কিন্তু আমরা যখন কোনও স্ুসংবষন্ধ প্রণালী 
অন্তুসানে বুক্ষিমূলক বিচার করিয়া থাকি তখন আমাদের চিন্তাধারার অধ্যে 
একটা ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেগ্চ-সম্বন্ষের সাক্ষাৎ পাই ৷  “মন্য্যমাত্রেই অরণহীল” 
“রাম মন্থয্য” অতএব “রামের মরণ অবশস্তাবী'” যখন এইভাবে বিচার 
করি তখন দেখিতে পাই যে প্রাথম ছইটি চিন্তার সহিত তৃতীয় চিন্তাটির 
একটি অবিচ্ছেত্য সম্বন্ধ আছে । প্রথম বাক) ছইটি সত্য অথচ তৃতীয়টি 
সত্য নয় এরূপ আমরা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারি না। কিন্ত 
হিউম্‌ বলেন যে বহিণ্ছগতের বস্তগুলির মধ্যে এরূপ কোনও সম্বক্ষের 
অন্তিদ্বের সন্ধান আমর! পাই ন।। অগ্নিসংস্পর্শে জল বাস্পে পরিণত 
হয়, এস্থলে আগ্িসংস্পর্শ এবং জলের বাস্পীছৃত্ হওয়া এই তুই ঘটনার 
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হবি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকার ওমান নাই । এইরূপ সম্বন্ধের 
অন্তিহ্থ হুইভাবে জানা যইতে পাবে, প্রথমতঃ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্ধারা, দ্বিতীয়তঃ 
ইন্দিয়ভ্লনলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে । কিন্তু ইত্ত্রিয়ন্লেনিরপেন্ষ বিশুদ্ধ 
যুক্তির! বহিজ্জগতে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অন্িছ্থের বিষয় জানা যায় 
না। যেখানে কেবপম্ত্র আমাদের মলোগ্রগতের চিন্তাধারা লটম্মাই 
কারবার সেখানে কেবলমাত্র বিচারমূলক যুক্তি দ্বারাই কোনও একটা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা গণিতশান্ে 
পাইয়া থাকি । যে কোনও ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহুর সমষ্টি 
তৃতীয় বাহুটি অপেক্ষা দীর্ঘতর ইহা অবিসংব।দিত সত্য । সরলরেখাঃ 
ত্রিভুদ্জ প্রভৃতির সংজ্ঞা যদি প্রথমেই আমরা নিদ্দিষ্ট করিয়া লই তাহা 
হইলে আমাদের প্রতিপাঞ্চ প্রতিজ্ঞার সত্যতার ব্যতিক্রম কোনও কালে 
হওয়া সম্ভব নয়। এই সতাটি প্রতিপাদন করিতে হজে আমাদের 
সরলরেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতি না দেখিলেও চলে, বস্তুতঃ এক বা ততোধিক 
ত্রিভুজ দেখিয়া যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এমন নয়, 
আমাদের এই নীনাংসায় ইন্রিয়ন্তানের কোনও স্বানই নাই। কিন্তু এই 
স্থলে মনে রাখিতে হবে যে অ।মাদের সিদ্ধান্ত যেমন ইন্ড্রিয়জ্ঞ/নের উপর 
নির্ভর করে না সেইরূপ কোনও ইন্দ্িয়গ্র।হা বস্তু সম্বন্ধে ইহা ৩'যোজ্যও 
নহে। জ্যাসিতির সংঙ্াচযায়ী কোনও লরলরেখ। ব! ত্রিভুজ কোনও 
কালেই সামাদের দেখিবার সম্ভাবনা নাউ । স্ুতরাং যে সকল ত্রিভু্জ।রুতি 
বস্তু অ।নরা বাস্তবিক পতাক্ষ করিয়া থাকি তাহাদের কোনও কে।নওটির 
সম্বন্ধে উপরে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি সত্য নাও হইতে পারে | অর্থাৎ “ত্রিভুজের 
যে কোনও দুটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা দীখঁতর” এই সিম্ভান্তটি 
আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই এক বিশেষ সম্বদ্ধের সুচনা করিতেছে 
বহিজ্্গত সম্বন্ধে উহা কোনও কথাই বলে ন! । আমাদের মলের গঠনই 
এইরূপ যে সরলরেখ। ও ত্রিভুজ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা করিলে 
এই সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে অপরিহার্য । আরও একটু গভীর ভাবে 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যদি এক বা ততোধিক চিস্তা মুলতঃ 
একার্থক হয় কেবল তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে অবিচ্ছেছ্য সম্বন্ধ থাকিতে 
পারে । “রাম বনে গিয়াছিলেন” এবং “দশরথের পোষ্ঠপুত্র বনে 
গিয়াডিলেন” এই দুইটির মধ্যে একটি সত্য হইলে অপরটিও সত্য হুইতে 
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বাধা, কারণ এই বাক্য ছুঈটি একার্থক। “এই পুস্পট রক্তবর্” ইহা সত্য 
হইলে “এই পুস্পটি রক্রুবর্ণ নহে” ইহা অবশ্যই মিথ্যা হইবে, কারণ প্রথম 
বাকাটির সত্যত! এবং দ্বিতীয় বাকাটির নিথা।য একই ব্যাপার । * সেইরূপ 
“৭+4৫=;১২" “একটী সমকোণ ত্রিভুজের বাচ হিনিটীও সমান হইবে” 
এই পাকার সিদ্দস্তগুলিও অলিসংবাদিতভাদে সত্য কারণ মূলতঃ তাহারা 
একই চিন্তার পুনর।বৃত্ডি মাত্র । তাহার। সান৷দের চিন্তাধারার জাকুতিষ্ট 
নির্দেশ করিয়া থাকে, বহিজ্দ্রগততের তথ্য সন্বক্ধে কিছুই বলে না। 
এখন দেখিতে হষ্টাবে যে ইন্দরিয়চ্ঞাননিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা কাধ 
ও কারণের নপো আমরা কিরূপ সম্বন্ধ আবিকষার করিতে পারি । অনা 
ও বাল্প সম্পূর্ণ পৃথক বন্য, আঞগ্িসংস্পর্শ ও কলের বাল্পে পরিণত হওয়া 
এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা । অর্থাৎ অঠ্থি বলিতে আানরা বাম্প 
বুঝি না. অগ্রিসংস্পর্শ বলিতে আানর। ক্রপের বাস্পীভুত হওয়া বুঝি লা। 
যে ব্যক্তি কখনও জলের সভিত অগ্সিসংস্পর্শ দেখে নাউ সে শত বৎসর 
ধরিয়া চিন্ত। করিলেও আঞ্ির মধ্যে বাঞ্পু অথব। বাল্লের মধ্যে অখ্যির 
সন্ধান পাইবে ন! । স্থৃতরাং অনি সম্বক্ষে খুব স্থপ্ষমভাবে চিন্তা 
করিয়াও আমরা বলিতে পারি না যে “অগিসংস্পর্ে জল বাশ্তে পরিণত 
হয়া উহা এক্সটী অবিসংবাদিত সত্য আথবা অগিসংস্পর্শ ও বাস্পের মধ্য 
একটা অবিজেছগ্য সম্বন্ধ আছে । আশ্বিসংস্পর্শে জল পস্তরীডূত হয় 
এইরূপ চিন্তা করিত কোনও বাধা না৷ বা ইহা একেবারেই অসম্ভব বা 
অবিশ্বাস্য এরূপ মনে করিবারও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । হ্থৃতরাং 
বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বার! যদি কাযা ও ক।রণের মাধো কোনও অবিচ্ছেদ্য সন্থন্ধের 
সক্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে হয়ত পর্যবেক্ষণ বা ভুয়োদর্শন দ্বারা 
তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত হিউমের মতে তাহ পাইউবারও কোনও 
সম্ভাবনা লাই ৷! যে ব্যক্তি: আন্তীবন দেখিয়াছে যে জল অগ্মিসংস্পর্শে 
ধাস্পে পরিণত হয় সেও অগ্গি জল বাষ্প ইত্যাদির অতিরিক্ত কোনও 
সংযোগস্থত্ৰ দেখে নাই এবং সেও কখনও বলিতে পারিবে না যে সকল 
দেশে ও সকল কালে জল অম্রিসংস্পর্শে অবশ্যই বাস্পে পরিণত হইবে । 
কারণ হইতে কাধ্যে যে কোনও শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে ইহাও 
আমরা কখনই বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এমন কি আমাদের 
মনের বাহিরে যে বল বা শক্তি আছে তাহাও আমরা নিঃশংসয়ে বলিতে 


২৬ দর্শন 
পারি আনরা যখন আমাদের হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া! থাকি 
তখন আমরা আমাদের অন্তনিহিত শক্তির পরিচয় পাই । যখন আমরা 
বাহির হইতে কোনও বাধা পাই তখন বহিক্দ্রগতে আমাদের শক্তির 
অনুরূপ শক্তি মাছে ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক কিন্ত বিশেষভাবে 
বিচার করিয়া দেখিশে এরূপ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি পুিয়া পাওয়া 
যায় না। কোনও ভারী বন্ত স্থানচ্যুত করিতে হইলে তাহার উপর 
আমর! শক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকি এবং সেই বন্তটি যখন আমাদের হন্তের . 
সংস্পর্শে মাসে এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে হন্তলঞ্চালনে বাধা দেয় তখন হত্তের 
সেই অংশে একটা চাপের অন্ুহূতি হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষাত্বারা 
ইহাও দেখা গিয়াছে যে বাহিরের কোনও বস্তুর সহিত হন্ডের সংস্পর্শ 
না হইলেও শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্বায়ুনগুলীতে ভিতর হইতে 
পরিবর্তন ঘটাইয়া। অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক করান যাইতে পারে। ইহ! 
হইতে বুঝ। যায় যে বল বা শক্তি সম্পূর্ণ নানসিক ব্যাপার । বহিফ্জগতে 
যখন কোনও পরিবর্তন ঘটে তাহার মূলে যে কোনও শক্তির ক্রিয়া আছে 
এরূপ বিশ্বাস কর! স্বাভাবিক হইলেও তাহার কোনও প্রনাণ নাই । 
অতএব আমাদের মনোজ্রগতের বাহিরে যখন শক্তি বা বলের কোনও 
সন্ধান পাই ন! তখন একটী বসন্ত নিজের শক্তি দ্বারা একটা কার্যা উৎপাদন 
করে একথার কোনও অর্থই হয় না এবং তাহা হইলে কারণ ও 
কার্য নামে অভিহিত বস্তু বা ঘটনাছয় অবিচ্েণ সন্বক্ষস্থত্রে গ্রথিত হাও 
বলা। যায় না) 

বহিজ্গতে কোনও অবিচ্চে্ সন্বন্গের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই যে 
যুক্িগুলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহার! কতদূর বিচারসহ তাহা পরীক্ষা 
করিয়া দেখা যাউক । এই সকল যুক্তির মূল কথা হইতেছে যে, যে 
ছুইটী বন্ত বা ঘটনাকে আমরা! কার্ধ্যক।রণন্ত্রে গ্রথিত করিয়া থাকি 
তাহারা পরস্পর হউতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তাহাদের একটা অপর হতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অগ্নি এবং বাম্প ছইটা পৃধক বস্তু, জলে অগ্বিসংস্পর্শ এবং 
জলের বাম্পাকারে পরিণত হওয়া ছুঈটা সম্পুর্ণ পৃথক ঘটনা । স্থুতরাং 
প্রথমটার মধ্যে দ্িতীয়ঈীর সন্ধান পাওয়া যাইবে ন!। এখন জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে যে ছুইটা বস্তু বা ঘটনাকে কখন পৃথক অথবা ভিন্ন বলিব? 
প্রল্নটী যে একেবারে নিরর্থক নহে তাহা একটা সামান্য উদাহরণ হইতেই 
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বুঝা যাইবে । ইংলগ্ডের বর্তনাল প্রধানমন্ত্রী এবং লিঃ চার্চচনিল তুই 
ব্যক্তি না একই বাক্তি ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সকালেই বলিব যে 
এখানে নাম বা পদের বিভিন্নতা থাকিলেও ছুঈটাঈ একই. ব)ক্তিকে 
বুঝাইতেডে ৷ সুতরাং দুইটী নান বা শব্দ বিভিন্ন হালে যে তাহাদের 
উদ্দিষ্ট বস্তু ব! ব্যক্তি হুই হইবে এক হইতেই পারে না এরূপ বল। যায় না! 
সাধারণভ।বে বলা যাইতে পারে যে যদি ছুঈটা পদের উদ্দিষ্ট বন্য 
ঠিক্্‌ একই সময়ে একই স্থানে বর্ুনান থাকে এবং তাহাদের গুণলনছিও 
একই হয় তাহ! হইসে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু এক, ছুই নতে। ছঈটা 
সর্ব্বতোভাবে অশ্বরূপ রৌপামূদ্র। তৃ স্থানে একই সনয়ে বর্তনান থাকিলে 
আমরা বলিব যে মুদ্র। ছু আছে একটা নহে। আজ যেস্থলে একটা 
রৌপ্যমুদ্র। দেখিলাম কাল ঠিক দেই স্থলে একটী তদনুরূপ মুদ্রা দেখিলেও 
তাহারা ছঈটা বিভিন্ন মুদ্রা হটতে পারে। স্মৃতরাং ছট বা ততোধিক 
পদের (অথবা পদসনগির) উদ্দিই বস্তু এক অথবা! পুথক তাহা পর্যবেক্ষণ 
ও বিচারদ্ধারা স্থির করিতে হউবে। কিন্তু পর্যযাবেক্ষণ ভ্বারা এই সমস্যার 
সমাধান যতটা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে উহা ততটা সহজ নহে । 
কেন সহক্জ নহে তাহা একটা সাধারণ উদাহরণ হইতে বুঝা যাবে । 
মনে করা যাক্‌ আমি একটী রৌপ্য মুদ্র।কে পাচমিনিট ধরিয়া দেখিতেছি 
অর্থাৎ আমার দৃষ্টি কিছুক্ষণ ধরিয়া একটা উজ্জল শুভ্র গোলাকার পদার্থের 
উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে । (এখানে সাধারণ প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার 
করা হইল যদিও আমার দৃষ্ট বিষয়সী এক ছুই 'অথবা। বহু ইহাই বিচার্ধ্য 
বিষয়) তাহা হইলে আমি এই মুহুর্তে যে মুদ্র।ঈ দেখিতেছি ও পীচমিনিট 
আগে সেই একই স্থানে যে মুদ্রাটী দেখিয়াছিলাম তাহারা ছইটী বসত 
অথবা একই বস্ত ? পাচমিনিট আগে যাহা দেখিফ়াছিলাম। তাহাকে যদি 
ম১ বলা যায় ও এই মুহুর্তে সেই একই স্থানে যাহ। দেখিতেছি তাহাকে 
যদি মং বলা যায় তাহা হইলে ম’ এবং মং ইহার! এক অথবা পৃথক ? 
যদি বলা যায় যে তাহারা ছুইটা বস্তু তাহা হইলে ম* যখন বর্তমান মঃ 
সেই একই স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে লা। অর্থাৎ ম* হয় ইহার 
মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে নহেত অগ্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে । কিন্ত 
আমার দৃণ্তি যতক্ষণ এ স্থানে নিবন্ধ শ্তাছে তাহার মধ্যে ম’কে ধ্বংস 
হইতে অথব। স্থানান্তরিত হইতে দেখি নাই বা অপর কেহ দেখে লাই, 
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সরা সিন্ধান্ত করিতে হইবে যে ম* অ+য়ের সহিত একই সময়ে একই 
স্থানে বর্তমান আছে ॥ কিন্ম হুইটী পৃথক বন্তু একই সময়ে একই স্থান 
অধিকার করিতে পারে না ॥ অতএব ম১ ও ম* ছইটা পৃথক বস্তু নহে 
একই বদ্য । 'ম’ অর্থাৎ মুদ্রা নামে একী বস্তু কিছুকাল ব্যাপিয়া বর্তমান 
রহিয়াছে । কালের প্রবাহ তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু 
তাহার এক তাহাতে ব্যাহত হয় লাই। কিন্মা এম্থলে আপত্তি হুইাবে 
যে ম* আমাদের সকলের অলক্ষো পবংসপ্রাণ্ড বা স্থানান্তরিত হইতে 
পারে এবং তাহার স্থলে ম*য়ের আবির্ভাব হইতে পারে, অর্থাৎ ম১ এবং 
ম* সদৃশ কিন্তু অভিন্ন নহে । ছায়াচিত্রের পদ্দণয় "একটী চিত্র অপসারিত 
হলে আর একটা চিত্রর আবির্ভাব হয় এবং সেটির পর আর একটির 
আবির্ভাব হয়া থাকে ॥ চিত্রশুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের না হয়া 
ঠিক একপ্রকারের হয় তাহা হইলে আনর! পর্দদার উপরে কিছুকাল ধরিয়া 
একটা অচল অপ%িবি্তিত চিত্র দেখিতে পাট এবং উহ। একটী বন্য এটরূপ 
ভ্রম উৎপন্ন হলেও উহা বাস্তবিকপক্ষে কতকগুলি তিন্ন ভিন্ন সদৃশ চিত্রের 
সমপ্থিমাত্র । সেইরূপ যে মুদ্রাটিকে আমরা একই বন্ বলিয়া মনে 
করিতেছি তাহা ম*, ম’, ম* প্রভৃতির সমষ্টি হইতে পারে সম’, মং 
প্রভৃতি আমাদের অলশ্ষো ধ্বংসপ্রান্ত হইয়া যায় এবং ম', মন প্রভৃতি 
পর্যায়ক্রমে তাহাদের স্থান অধিকার করে এরূপ হওয়াত অসম্ভব নহে। 
আমাদের অবস্থা যদি প্লেটের কল্লিত গুহার অধিবাসিদের অবস্থার ন্যায় 
হয় তাহা হইলে আমরা হয়ত কেবল কতকগুলি ছায়ার আগমন ও 
, নিঃসবণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্ত একটী ছায়া অপর ছায়াগুলির সদৃশ 
হইলেও তাহাদের মধ্যে একত্ব বা অভিন্পন্ধ লাই । এইরূপ আপত্তির 
উত্তরে ছ্ৃইটী কথা বল] যাইতে পারে । প্রথমতঃ যাহা সম্ভব বলিয়া 
মনে করা হয় তাহ। সত্য কি না বিচার করিতে হইবে । অর্থাৎ বাস্তবিক 
যে একটা বস্তু ধ্বংস হয়া গিয়া তাহার স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটা 
বস্তুর আবির্ভাব হয় তাহা প্রনাণস।পেক্ষ । ছায়াচি.ত্রর পর্দায় প্রতিফলিত 
চিত্রগুলি যে একের পর আরেকটী অপসারিত হইয়া! যায় তাহ! আমরা 
ছায়াচিত্রযন্্রের সাহায্য লইয়া ন্ুস্পষ্টভারে বুঝিতে পারি, কিন্ত একটা 
মুদ্রার বেলায় সেরূপ কিছু প্রমাণ কর! সম্ভবপর নয়। আর পর্দায় 
প্রাতিষলিত চিত্রটি যে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের দমঞ্টি তাহ! বুঝাইতে 
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গিয়া আসাদের এনন কতকগুলি বস্তুর সাহায্য লইতে হয় যাহার!” পলে 
পলে পনংস না হইয়া কিছুকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ 
যাহার৷ নাত্র কতকগুলি বিচ্ছিল্ চিত্র বা ছায়ার সমঞ্িনাত্র নয়), সেইরূপ 
যদি ইহ! প্রনাণ করিতে হয় যে মুদ্রাটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
বিচ্ছিণ কতকগুলি গোলাকার বিষয়ের সনগিনান্র তাহা হলেও আমাদের 
এমন কতকগুলি বন্দর জ্ঞানের প্রায়োন যাহারা কেবলমাত্র কতকঞ্চলি 
বিচ্ছিন বিষয়ের সমঠিনাত্র নহে । দ্বিতীয়তঃ ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে 
পর্দায় প্রতিফলিত চিত্র গুলির প্রতেকটিই পর্দার উপর অন্ততঃ কিছুকাল 
(তাহ! যতই অল্প হউক না৷ কেন) ব্যাপিয়া অবস্থান করে । কোনও চিত্রটিই 
যদি ক্ষণকালের জনও পর্দার উপর স্থায়ী না হয় তাহা হইলে সেইরূপ 
সহস্রাধিক চিত্রের সনঠিগ কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে লা। সঙত্র শুন্যের 
সনগি শৃশ্যই হইবে । সেইরূপ যদিও স্দীকার করিয়া লণয়। যায় যে মুদ্রাটি 
প্রকৃতপক্ষে ম’, মং, ম* প্রষভৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সনগ্রিমাত্র 
তাহ! হইলেও স্বীকার করিতে হবে যে এইগুলির প্রত্যেকটি অন্ততঃ 
ক্ষণকাল ব্যাপিয়। বর্তমান থাকে | কিশ্তু ম অথবা ন’ খদি ক্ষণকালব্যাপী 
স্থায়ী দ্রব্য বা পদার্থ হয় তাহ! হইলেও ক্ষণের একটা প্রসার থাকিবে এবং 
সেই অলসময়ের মধ্যেও পূর্ববর্তী ম’ এবং পরবন্ত! মং এই ছইয়ের মধ্যে 
একটা ভেদ ব! বিভিন্নত। থাকিবেই থাকিবে । তাহা হইলে আমাদের 
পূর্বেকার প্রশ্নই আবার উঠিবে যে ক্ষণের একটি ভয়াংশ ব্যাপিয়া যে ম» 
বর্তমান এবং অপর একটি ভগাংশ ব্যাপিয়া যে ম+ বর্তমান ইহারা তুই লা 
এক ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতেছে যে ইহারা পৃথক্‌ বা ভিন্ন 
হইয়াও এক । একত্ব এবং ভিন্ন একান্তভাবে পরস্পরবিরোধীশ নহে । 
বিভিন্নতাবঞ্জিত এক্য অথবা এক্যবঞ্জিত বিভিন্তা এই ছইই অসম্ভব । 
এখন যদি ক্ষণকালের জন্যও একটি বস্য একই থাকিয়া বিভিন্ন হইতে পানে 
তাহ] হইলে দীবকালের জগ্যও যে কেন পারিবে না তাহার কোনও সঙ্গত 
কারণ নাই | অর্থাৎ আমি পীচমিনিটকাল বা অদ্ধঘণ্টা ধরিয়া একই 
স্থানে যে সুদ্রাটি দেখিতেছি তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন হইয়াও এক 
ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। বস্ততঃ বিপরীত প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া 
যায় ততগ্ষণ ইহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে । এবার স্থায়ী 
অচল বস্ত হইতে পরিবর্তনশীল বস্তুতে হারালো হত স্ব উত্তাপে 
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কটাহন্িত দ্বত গলিতে থাকে তখন আমরা একটি ক্রমিক নিরবচ্ছিল্প 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়! থাকি । এই পরিবর্তন কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাগত 
চলিতে খ্রাকে, ইহার মাঝে কোনও বাবধান বা বিরাম থাকে না। কোনও 
এক সময়ে ছেদ টালিয়া আমর। এমন কথা বলি:ত পারি না যে এইখানে 
একটি দ্রবোর সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইল এবং পরে আর একটি সম্পূর্ণ 
নূতন দ্রব্যের উদ্ভব হইল । যে কোনও মুহূর্তের মধ্যে অতীত, ভবিষাৎ 
ও বর্ধমান এমন ওতপ্চোতভ।বে জ্ঞডিত যে তাহাদের পৃথক করিয়া 
দেখান যায় লা। কালের পরিমাণ যতই স্বল্প হউক লা কেন 
তাঙারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে একই পদার্থ অভিন্ন থাকিয়াও 
পরিবর্তিত হইতেছে অথবা নব নব কূপ ধারণ করিতেছে । পরিবর্তন 
যেখানে নিরবচ্ছিন্ন এবং মনণ্যর সেথানে ভিগতার মধ্যে অভিন্ন 
বা এ্রক্য সহঙ্েই ধরা পড়ে. কিন্তু একটি বস্তুর ওঁক্য পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়াও অব্যাহত থাকিতে পারে ইহা একবার স্পীকার করিয়া 
লইলে পরিবর্তন যেখানে প্রত অথবা যেখানে পরিবর্তলজনিত ভেদের 
পরিমাণ বেশী সেখানেও বিভিচতার মধ্যে এক্যের সন্ধান পাওয়া 
যাইবে। স্বতরাং ছুই বা ততোধিক পদ ব্যবহার করিলেই যে তাহাদের 
উদ্দিষ্ট বস্যগুলি নিশ্চয় পৃথক বা ভিন্ন হইবে এরূপ লহে। 
দেশকালনিয়ন্ত্রিত জগৎ নিয়ত পরিবশুনিশীল । আকাশে দৃশ্যমান 
গোধুলির বণচ্ছিটা ও হিমালয় এই হুইই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে । 
এই পরিবর্ভনের গতি কোথাও দ্রুত কোথাও বা মন্থর । কিতা একটা 
মূলগত এক্য না থাকিলে কোনও প্রকার পরিবর্তন অসম্ভব । আমর! 
আমাদের সুবিধা ও প্রয়োজনাম্ূসারে এক নিরবচ্ছিল্প বন্ত বা! ছটনা-. 
প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া থাকি বা বর্ণনা করিয়া! থাকি, কিন্ত 
তন্বদর্শীর দৃণ্িতে এইরূপ বিভাগ নিতান্তই কৃত্রিম ও অযথার্থ। য।হাদিগকে 
আমরা কারণ ও কাৰ্য্য বলিয়া থাকি তাহারা যদি একই নিরবচ্ছিন্ন 
প্রবাহের ছইটী অংশ হয় তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহার! ভিল্প বা 
পৃথক বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহারা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন । “ক'র 
পরে খর আবির্ভাব কয়েকবার দেখিয়া তাহারা যে কার্যকারণস্থত্রে 
আবদ্ধ এই সম্ভাবনার কথা মামাদের মনে উদয় হয় বটে কিন্ত যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত খা কায়ের পরিণতি এইরূপ দেখাইতে না পারা যায় ততক্ষশ 


অবিচ্ছেত্ঠ সন্থক্ষ ৩১ 


পর্ধান্ত এই সম্ভাবনা নিশ্চয়তার আকার ধারণ করে না? একটা হাম্যমাণ 
গোলক “যখন আর একটা অনুরূপ গোলকের সংস্পর্শে আসিয়া থানিয়া 
যায় ও দ্বিতীয় গোলকটী চলিতে থাকে তখন এ দ্বিতীম্মগেলকুটীর গতি 
যে পথম গে।লকটার গতিরই অংশ এইরূপ উপলব্ধি করিয়াই আমরা 
সিদ্ধান্ত করি যে উহাদের মধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে ॥। প্রথম 
গোলকটী একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইবার সনয় তাহার গতিতে 
যেরূপ একটী অখণ্ডততা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ যখন দ্বিতীয় 
গোলকটি চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার ও প্রথম গোলকটির 
গতির মধ্যে একটী হখণ্ডত। দেখিতে পাওয়া যায় । সেরূপ আশ্টিসংযোগে 
যখন কোনও পাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন এ পাত্রের উত্তাপ এবং অগ্নির 
উত্তাপ যে অভিন্ন ইহাই উপলন্গি হইয়! থাকে | একটী বস্য বা ঘটনার 
পর নিয়মিতভাবে আর একটা বন্য বা ঘটনার আবির্ভাব ইহ্ব। কাখ্য- 
কারণসন্বদ্ধের মূলতত্ত নহে। কালপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া কার্য যে 
কারণ হইতে ভিন্ন হ্ট়াও এক ইহাই কার্ধ্য কারণসম্থদ্ধের স্বরূপ ৷ 

কাৰ্য্য ও কারণ যদি যূলতঃ অভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধ 
নিশ্চয়ই অবিচ্ছেগ্ধ সম্বন্ধ হইবে কেবলমাত্র কালিক সম্বন্ধ নয়। কোন্‌ 
কারণের পর কোন্‌ কার্ধ্যের আবির্ভাব হয় তাহা বারবার প্রত্যক্ষ না 
করিলে কেবলমাত্র কোনও কারণরিশেষকে পর্য)বেক্ষণ করিয়া তাহার 
কার্ধ্যসন্বন্ধে কিছুই বল! যায় না এই উক্তি সত্য লহে। কোনও বস্ত্র 
মধ্যে একটী ডুরিকা প্রবেশ করাঈলে সেই বস্তটী সেস্থানে ছইভাগে 
বিভক্ত হঈয়া যাইবে, এখানে একটী কারণের কাধ্য সম্বন্ধে যাহা বল! 
হইয়াছে তাহা মাত্র কারণটা দেখিয়া বলা যাইতে পারে । কোনও 
বস্যুতে ছুরিকা প্রবেশ করান এই ব্যাপারের অর্থ যদি আমাদের হদয়ঙ্গম 
হয় তাহা হইলে সেই বস্তা যে অবশ্ঠঈ দ্বঈভাগে বিভক্ত হয়া যাইবে 
তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে । যে ব্যক্তি ভ্রীবনে কখনও 
কোনও বন্ধতে ছুরিকা প্রবেশ করিতে দেখে নাই সেও বলিতে পারিবে 
যে কোনও বস্তুর কোনও স্থানে ছুরিকা প্রবিষ্ট হওয়ার অবশ্যস্তাবী ফল 
সেই বন্তটার সেই স্থানে তুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া । একটা ত্রিভুজ 
সমবাছুবিশিষ্ট হইলে তাহার তিনটী কোণ সমান হইবে ইহা যেমন 
ইন্দ্িয়জ্রাননিরপেক্ষ অবিসংবাদিত সত্য, উপরে কথিত সতাটাও সেইককূপ । 


৩২ দর্শন 


এখানে এই আপন্ডি হইতে পারে যে কোনও বন্ততে ছুর্রিকা প্রবিষ্ট হওয়া 
ও সেই বস্তুটার তুইতাগে বিভক্ত হওয়া ত একই ব্যাপার, সুতরাং এখানে 
একই ব্যপোরকে ছুইভাবে বল! হঈখাছে অর্থাৎ উপরে কথিত বাক্যটী 
একটা সনার্থক বাক্য । আমাদেরও বন্তব্য এই যে এই হুইটা, ব্যাপার 
বস্ঘতঃ অভিম কিন্তু এই অভিন্ন ভিন্মতারঠি ত অভিন্ন লহে। ছুরিকার 
দিক হতে বিবেচনা করিলে ইহার গতি একটা ঘটনা, এবং সেই বন্তুটীর 
দিক হইতে বিবেচনা করিলে হার ছইভাগে বিত্ত হওয়া আর একটী 
ঘটনা, অথচ দ্িতীয়ণী প্রথনটারই পরিণতি । এই ছটা মূলতঃ অভিন্প 
বলিয়াই প্রণমটী ঘটিলে পিতীয়টী অবশ] ঘটিবে, কখনও ইহার 
অন্যথা হবে পা এষ্টকপ অনুমান করিতে পাবা যায়। কিন্ত আপত্তি 
হতে পারে যে সকল স্থহে এইরূপ অন্রনান করিতে পারা যায় লা। 
জলে শর্করা নিক্ষেপ করিলে তাহ।র অবস্থার কি পরিসর্জ্ুন কুঈবে অথবা 
দে) কোন পরিবর্তন হইবে কিনা তাহা প্রত্যক্ষলন্দ অভিজ্ঞতা ভিন্ন 
কানা যাইবে ন! ৷ ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে শর্করা ও ভুলের 
প্ররুতি সম্বন্ধে আনাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার জন্যই ভুলের সংস্পর্শে 
শর্করার পরিণতি কি হইবে তাহ! পূর্বে নির্দেশ করা যায় না। কিন্ত 
যদি জগতের প্রাতাক বন্তর প্রকৃতি, তাহাদের সুপ্রমতম অংশের সংস্থান 
ও তাহাদের পরস্পরের সন্বক্ধ বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকিত 
তাহা হইলে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কারণ হইতে কোন্‌ কার্য হইবে তাহা 
গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে বলিয়। দিতে পারিতাম, তজ্জন্য। ভূয়ো- 
দর্শনের প্রয়োজন হইত না। 

কারণ ও কাৰ্য্য দুইটী ভিন্ন পদার্থ, তএব তাহাদের মধ্যে কোনও 
অবিচ্ছেগ্ধ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এতঙ্গণ পর্য্যন্ত এই যুক্তিটির সারবত্তা 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । অতঃপর দ্বিতীয় যুক্তিটি শচালোচন। 
করা যাউক্‌ । হিউম্‌ ও ভাতার অন্বন্তরা বলিয়া থাকেন যে কারণ ও 
কাধ্যের মদ্য কোনও অবিচ্ছেন্য সন্বদ্ধ আমাদের গ্রত্যক্ষগোচর হয় না। 
আমরা কেবলমাত্র ইহাই দেখিতে পাই যে কারণের পর কার্য্যের আবির্ভাব 
হইতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগন্থত্রের সক্ধান- পাই না। 
এইরূপ সংযোগস্থত্রের ধারণা সম্পূর্ণ কল্লনাপ্রস্থত এবং যাহা কেবলমাত্র 
কল্পনাপ্রস্থত তাহার কোনও বাস্তবিক অস্ডির থাকিতে পারে না। 


অবিচ্ছেস্য সম্বন্ধ ৩৩ 


এ কণার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে তৃষ্টটী বন্য বা! ঘটনার মণপ্যে যদি 
কোনও সন্ধগ্ধ থাকে তাহা হইলে এই সন্রদ্ধটি এই দুই বশ্য বা ঘটনার 
অতিরি ্ত কোনও তৃতীয় বস্ত্র ব। ঘটনা নহে । স্লুতরাং বস্তু বা, ঘটনাকে 
যেভাবে দেখা যাইতে পারে কোনও সন্বদদকে সেভাবে দেখা যাইবে না। 
কিন্ঠ যাহা প্রত্যক্ষ হয় না তাতাই যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা অবাস্তব হইবে 
এমন নহে । কোনও বন্দর সহিত হইন্দিয়সংযোগ হতেই জ্ঞানন্াভ 
হয় না । উত্ড্রিয়ের সহিত যদি বুদ্ধির সাহ5শ্য লা থাকে তাহা হলে 
মাত্র ইন্সিয়োপলক্ষি হইতে কোনও ভ্যান হয় ন।। দূর হৃউতে কিয়ুৎ 
পরিমাণ রং দেখিয়া যখন আনি বুঝিতে পারি যে একটি পুস্প দেখিতেছি 
তখন এই জ্ঞানপাভ করিতে মাত্র চক্ষুর ব্যবহার যথেষ্ট নহে বুদ্ধির 
সাহচর্ষোরও প্রয়োজন ॥ আমাদের ইন্ড্িয়গুলি এক নিদ্দিষ্ট সময়ে ও 
নিদ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কোনও একটা বিষয়ের সহিত আমাদের পরিচয় 
করাইয়া দেয়, যাহ! ঠিক সেই সময়ে আমাদের ল্সরিয়ের সম্মুখীন হয় 
নাই তাহার কোনও সন্ধান দিতে পারে না । অথচ উল্লিয়জ্ব ভ্যান কোনও 
বিশেষ স্থান বা সময়ে সীমাবন্ধ নহে । “এই রক্রুবর্ণের বিষয়টি আমার 
সম্মুখে অবস্থিত একটা পুম্প" এইরূপ জ্ঞান হইতে হইলে এই বিষয়টির 
সহিত পূৰ্বৰ দৃষ্ট কোনও কোনও বিষয়ের সাদৃশ্যের এবং কোনও কোনও 
বিষয়ের বৈষম্যের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। অধিকম্তক এই পুষ্প বস্তুটি 
এক্ষণে আমার সম্মুখে অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হইতে হইলে এ বিষয়টির 
সক্কিত আমার ও চতুল্পার্শ্মব্তী অশ্যান্য বিষয়গুলির সম্বদ্ধ জানিতে হইবে। 
এইরূপ সপ্বন্ধের জন লা থাকিলে কোনও ইক্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়কে পুস্প 
বলিয়া জান। দূরে থাক তাহা যে একটা বস্তু অথবা একটী বিশেষ বর্ণ 
এরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না। অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় আমাদিগকে 
একটী বিশেষ বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় বটে কিন্্ তাহাকে 
জানিতে হইলে তাহাকে নানাবিধ সুদূরপ্রসারী সন্বহ্কসুূত্রের কেন্দ্রীভূত 
করিয়া জানিতে হইবে । সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনও 
বিষয়কে একেবারে একান্ত করিয়। ভ্রানিবার কোনও উপায় নাই । 
ইত্ড্রিয়জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির সাহচর্য আছে বলিয়াই এইরূপ নালা সন্থন্ধ- 
স্থত্রে আড়িত বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে । স্থতরাং যখন 
বৃতকশুলি সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত কোনও বস্তু বা ঘটনা বিশেষের জ্ঞান 


তন দর্শন 


হইবারই সম্ভাবন! নাই তখন এই সঙ্বগ্ধগলিকে কাল্পনিক বা অবাস্তব 
বলা চলে না। রূপ রস শব্দ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়গ্রাহা বিষয়গুলি যে অর্থে 
বাস্তব যে সকল সম্বন্ধন্থত্রে জড়িত হইয়া ইহারা বিবিধ পদার্থকাপে 
আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে সেগুলিও সেই অর্থে ই 
বাস্তব। যখন কোনও বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় হয় তখন তাহাকে 
এক অবিচ্ছিন্্ ঘটনাপ্রবাহের অংশ বলিয়া জ।নি। কোনও বস্তই দেশে 
ব। কালে স্ব-সম্পূণ নহে। তাহার সন্ডাকে কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখার 
মধ্যে আবদ্ধ র।খা যায় না। অর্থাৎ যে কোনও বন্ত্রকে পূর্ববগামী কারণের 
কাৰ্য্য (অর্থাৎ পরিণতি) এবং অনাগত কারধ্যের কারণরূপেই জানা যায়। 
ভুয়োদশনি, পর্যাবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতি উপায় ছারা কোন্‌ কোন্‌ 
বস্তুর মধো কি সম্বন্ধ বর্তলান দে বিষয়ে বিশেষভ্ঞান লাভ হইয়া থাকে 
কিন্ত কাধাকারণসম্গ্গ অথবা অবিচ্ছেগ্ত সম্বদ্ধের জ্ঞান যে কোনও ইন্দ্রিয়- 
জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে । বরং এ কথা বলা যাইতে পারে 
যে এরূপ জ্ঞান বাতিরোকে ইন্সরিয়ন্তান হওয়াই অসম্ভব । টল্ত্রিয়সংযোগে 
যেভাবে বস্তু বা ঘটনার দান হউয়া থাকে কার্ধ্যকারণসম্বদ্ধের জ্ঞান ঠিক 
সেভাবে হয় ন! সত্য কিন্তু এই সম্বপ্চকে কাল্পনিক বা অবাস্তব মনে করিলে 


ভুল করা হইবে। 

এখানে 'অবিচ্ছেগ্ঠ সন্বক্ধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কথাই 
প্রধানত আলোচিত হঈল। কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্যতীত 
আরও কতকঞ্চলি অবিচ্ছেগ্য সন্বগ্ধ জানে ॥। তাহাদের সম্বদ্ধেও এই কথা 
বলা যাইতে পারে যে কাসাকারণ সশ্বদ্ধের শ্যায় তাহারাও যথার্থ ই 
বহিচ্গতের জঙ্গীহ্ত | আগতের প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহা! অবিচ্ছেদ্য 
সংযোগন্ত্রে এরখিত অসংখ্য কাধ্যকারণধারার সমন্টি। এই সংযোগ- 
নৃত্রঞ্চলি কোথাও সুস্পষ্ট কোথাও বা প্রায় অদৃশ্য । জগতের প্রকৃতি 
এরূপ না হইয়। অগ্যরূপ হইল না কেন, জগৎ দেশ ও কালের ভিতর দিয়) 
আত্মপ্রকাশ করিল কেন অথবা ইহা শাদো হইয়াছে কেন মানববুদ্ধি 
এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ । আমরা মাত্র ইহাই বলিতে পারি 
যে সমগ্র জগতের প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত 
কোনও বিশেষ বন্য বা ঘটনার সহিত অগ্য কতকগুলি বন্য বা ঘটনা 
অবিচ্ছেদ্। সন্বদ্ধে আবদ্ধ হইবেই হইবে। "জগতের একটী অংশকে 
বুঝিতে হইলে অন্যান্য অংশের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া দেখিতে 
হইবে, কিন্তু সমগ্র জগৎকে এরূপভাবে বুঝিবার কোনও উপায় নাই । 


ভ্রম প্রতাক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ 
আীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য 


€ ফেলো, সমলালের উনস্টিউিউট ) 


রাসেল্‌, ত্রড, প্রাইস্‌ প্রস্ততি এক শ্রেণীর আধুনিক দার্শনিক ভ্রম- 
প্রত্যক্ষস্ত্থঙ্গে যাহা বলেন, এখানে তাহার যৎকিঞিং আলোচন! করিব । 

এদের মতে, ইউন্দ্রিয-ভ্তানের সাক্ষাৎ বিষম়মাত্রই সমানভাবে সত্য, 
ভ্রান্ত প্রত্যক্ষেরও সাক্ষাৎ-বিষয় মিথ্যা নহে, কিন্তু এ বিষয়সম্পর্কে জ্ঞাতার 
মনে যে বিশ্বাস বা ধারণা উৎপন্ হয়, তাহাই মিথ্যা, আমি যখন মনে 
করি, দূরে একটি পাকা আম দেখিতেছি, তখন সন্দেহ হইতে পারে, 
সেটি কি গাছের ফল, না রউ-দওয়া কাঠের খেল্না$ কিন্ত গোল ও 
লালরভের একটা কিছু যে আমার পুিগোচর হইতেছে, তাহ! একেবারেই 
অবিসংবাদিত, পূব বেশী হয়ত, এই লাল আকৃতির সন্ভাটি যে কি রকম, 
তৎদগ্বন্ধেই কথা উঠিতে পারে: অর্থাৎ আমি প্রশ্ন তুলিতে পারি, উক্ত 
আকারটি কি স্দপ্রের হ্যায় শুধু মানসিক অথবা প্রাতীতিক, লা উহার 
মনোবাহ৷ বস্তু-সত্তাও রহিয়াছে । মাতাল যখন খোল! চোখে রাঙা ইদুর 
দেখে বলিয়া মনে করে, তখন যে একটা। কিছু রঞ্জিত আকার তাহার জ্জানে 
ভাসমান হয়, তাহা নিংসন্দিগ্চ । ইল্দ্রিয়-লক্ক জ্ঞানের এই যে অনপলাপ্য 
সাক্ষাৎ বিষয়, যাহ! বিচারবুদ্ধি বা বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত লয়, 
তাহাকে সেন্সডেটাম্‌ কহে ॥ অর্থাৎ বিচার-নিরপেক্ষ শুদ্ধ ইক্জ্রিয়জ্ঞানে 
যে-বিষয় নিশ্চিতকাপে দেওয়া রহিয়াছে; তাহারই নাম সেন্স্ডেটাম্‌। 
আমর! বাঙ়লায় তাহাকে ইন্দ্রিয়োপাত বলিব । 

রাসেল্‌ প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন, আস্রনানক পদার্থ কখনও ইন্ড্রিয়- 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় হইতে পারে না। উহার দিকে বিভিন্গ দু কোণ ও 
দূরত্ব হইতে দৃক্পাত করিলে, আমরা লালরঙ এর নানাবিধ, ছোট বড়, 
বর্তল ও আবর্ত,জ আকার মাত্র দেখিতে পাই ; কিংবা উহার গায়ে হাত 
বুলাইলে কোমল ও মস্থণ স্প্শযুক্ত আকার মাত্র অনুভব করি। এই 


৩৬ দৰ্শন 


সব রজিত বা স্পর্শান্বিত আকুতি প্রভৃতি ছাড় ইন্দিয়চ্ভানে সংঙ্গাৎভ।বে 
আর কিছু পাওয়া যায় না। উচ্চারাই প্রকৃত ইত্দ্রিয়োপান্ত। মাস্রনামক 
বস্তুটি এইসব ইন্দ্রিয়োপান্ডের গ্ঠায় সাক্ষাৎভাবে জানার যোগ্য নহে; 
কিন্তু ইহাদের সাহাযো পরস্পহ্ায় জ্ঞাতবা, কারণ, উহ্তা আসলে পরস্পর 
সম্বন্ধ অসংখ্য ষ্টন্দিয়োপাত্তের একটি বর্গ বা শ্রেণী (রাসেল), কিংবা 
এইরূপ কোন শ্রেণীর উল্দ্রিয়বান্য: ও নিয়ত কারণ-বিশেষ (ত্রড.), অথবা 
কারণধমণন্বিত কোন কেন্দ্রের চারিধারে সমাবেশযোগ্য উন্ড্রিয়োপাতত- 
সমূনের একটি পরিবার বা গোষ্টীমাত্র (প্রা্টস্) । 

যে-আন্তংকরণবু্তিকে সচরাচর বাহঃবন্তর প্রত্যক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা 
হয়, উহা বাস্বিক দৃর্ভিতে তু বিভিন্ন শনৃভাবের সংমিআণ বলিয়া প্রতিভাত 
হবে । প্রথমটি, কোন ঈন্দ্রিয়োপান্তের সাক্ষাৎজ্ঞান বা পরিচয়" 5 এবং 
দ্বিতীয়টি, এই ইক্দ্রিয়োপান্ত-সংস্থ্ট একটা সগ্বন্ধের অস্ডিদ্ধে ‘বিশ্বাস’ । 
আমি যখন মনে করি যে, একটি বিলাতি বেগুন দেখিতেছি, তখন প্রণমে 
আমার সঠিত লাল ও গোল আকারের কোন ইন্দ্রিয়োপান্তের সাক্ষাৎ 
পরিচয় ঘটে ; তারপর আমার মনে এই বিশ্বাস বা ধারণা জশ্মে যে, 
সাক্ষাৎন্ঞাত এই ইন্তরিয়োপাত্তটি অন্যান্য কতকগুলি প্রাপ্তব্য উদ্দ্রিয়োপানত্তের 
সহিত এক পারিবারিক যোগস্থত্রে সন্বদ্ধ । 

তথাকথিত প্রত্যক্ষের দুই উপাদান ; (১) সাক্ষাৎ পরিচয় ও 
(২) বিশ্বাস । তম্মধো প্রথমটি সত্ামিণাঘটিত দ্বন্দের অতীতে, কিহা 
দ্বিতীয়টি উহার এলাকায়, বিলাতি বেগুনের তথাকথিত প্রত্যক্ষ, চোখে 
দেখা যায় শুধু লাল রঙের একখণ্ড বর্ধ,ল আকার ; কিন্ত মলে বিশ্বাস বা 
ধারণা হয় যে, এ আকারের গায়ে হাত লাগিলে, মোলায়েম স্পর্শ উপলন্ধ 
হইবে, কিংবা উহার অভ্যন্তর জিহবার সহিত সংযুক্ত হইলে, অম্রমধূর রস 
অনুভূত হইবে । অবশ্য, মালোচ্য স্থলের এই বিশ্বাসটি যথার্থ । কিন্ত 
রক্তবর্ণ মূষিক দেখিবার সময়, মাতাল তাহার রক্তবর্ণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে 
যে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা অযথার্থ। সে যদি বুঝিতে পারিত যে, 
তুষ্ট লোহিত আকুতিখানা মৃষিকনানধারী কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীর 
অন্তর্ভু ক্র নয়, তাহা হইলে তাহার ভুল হইত না! কিন্ত মাতালের তখন 
দৃঢ় ধারণ! থাকে যে, তাহার ভ্যানে ভাসমান এই আকারটি তাহাকে দংশন 
করিতে, কিংবা কখন কখন বিড়ালের ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ 
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বিলাতি বেগুন সম্পর্কে দৃশ্যনান লোহিত্তবর্ণ ও ভবিষ্যতে অন্ুভাব্য 
স্খস্পর্শ, এতছৃতয়ের ভিতর দেশকালঘটিত একটি বাস্তব সন্বগ্ধ রহিয়াছে, 
স্থৃতরাং এই সন্থঙ্গের অস্ডিত্রে বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না । কিনব 
মাতালের দৃষ্ট রক্রাকুতি এবং মৃষিকদংশন জাত-বেদলা এতছভয়ের মধ্যে 
সেরূপ কোন সত্য সন্বহ্ধ নাই ॥। তাই এতাদুশ অবাস্তব সন্ধাঞ্ষের অস্তিত্ে 
বিশ্বাস করিলে ভুল হইবে ৷ খালিজায়গায় অঙ্গকারে যে-ভূত দেখা যায়, 
তাহার সমস্ুটাই-হে মিথ্যা, তাহ। নহে ! সেখানেও, কোন ইন্দ্রিম়োপা 
জানপটে নিশ্চয়ই দেখা দেয়। অবশ্য, জত্রাতা যে ভাবে, উহার ভিতর 
দিয়া হাটিয়া যাওয়। অসম্ভব, কিংবা সেরূপ চেষ্টা করিলে, গতি রুদ্ধ হুইবে, 
তাহ! ঠিক নয়। দ্রষ্টার ধারণা এই যে, হুতরূপে ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়োপান্তটি 
কোন রামশ্ঠাম সদৃশ ইন্দ্িয়াপান্ত-পরিব!রের এল।কাডুক্ত ; কিন্ম উহ 
নিছক ভ্রান্তি : কারণ, এতদনুরূপ পাবিবারিক যোগস্থত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব. 
ভুতসংক্রান্ত ইন্স্রিয়োপ৷ত্তটি নিতান্তই ছন্লভাড়া ও গৃহহীন $ কোন 
উল্দ্রিয়োপান্তীয় পরিবারেই তাহাকে স্থান দেওয়া চলে না। মাতালের 
দুষ্ট রক্র।কারগুলি-সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । এই সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত 
একেবারেই খাপছাড়া এবং পরিবারে থাকার অনুপযুক্ত । স্থুতরাং ইতারা 
যে কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এইরূপ ধারণামাত্রই ভ্রমযূলক । উহাদের 
বেলায় যদি ভ্রম প্রমাদ ঘটে, তবে তাহা বিশ্বসগত, কিন্তু জ্ঞান-গত নহে ॥ 

আবশ্য, এমন অনেক ভ্রান্তি আছে, যাহা পূর্ণভাবে নিরালম্বন নয় । 
অধিকাংশ ভ্রম্রমাদেরই কোন পারিবারিক অবলম্বন থাকে: অর্থাৎ 
তৎসংস্থ্ট ইঈন্ড্রিয়োপান্তটি কোন-না-কোন বান্তবপরিবারের অন্তর্ভূক্ত । 
স্ৃতরাং উহ। কোন পরিবারের অন্তর্গত, এইরূপ মনে ঝরিলেই যে ভুল 
হইবে. তাহা বলিতে পারা যায় ন! । এখানে যে-ভ্রান্তি ঘটে তাহা, হয় 
পরিবারটির স্মরূপসম্পর্কে, নয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়োপাশুটির যে নিদ্দিষ্ট 
স্থান ও পদমর্ধ্যাদা মাছে, তৎসম্বন্ধে । নিস্সলিখিত উদাহরণ ছুইটিতে, 
বোধ হয়, কথাট। কিছু স্পষ্টতর হউবে । 

সমুদ্রের পারে ঈাড়াইয়া, পশ্চিমদিক্প্রান্তে এক ক্ষুদ্রাকার জ্ঞ্যোতির্ম ওল 
দেখিয়া মনে হুইল, একটি নক্ষত্র অন্ত যাইতেছে । ধরা যাউক, আসলে 
সেটা দূরস্ছ কোন দীপন্তপ্তের আলোক । এখানে ভ্রনটী সাবলঙ্ষন ; 
কারণ আলোকরূপ ইন্ড্রিয়োপান্তটা স্রষ্টার ধারণানুযায়ী নক্ষত্র পরিবারের 


৩ দর্শন 


অন্তর্নত না হইলেও, প্রদীপ-পরিবারে তাহার গ্যায়-সঙ্গত স্থান রহিয়াছে । 
এখানে, উপলক্ক ইন্দ্রিয়োপান্তের সহিত সম্বদ্ধ একটী বাস্তব পরিবার 
আছে; কিন্তু এ পরিবারের স্বরূপ সম্বন্ধে, জ্ঞাতা যে-বিশ্বাস পোষণ করে, 
তাহা মিথ]! । 

অশ্য একরকম সাবলম্বন ভ্রান্তি আছে, যাহা উহা অপেক্ষা জটিলতর । 
একটা সরল যি জুলপূর্ণ চৌবাচ্চায় অংশত: ডুবাইয়। বাখিলে, উচ্তা বক্র 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, একথা বলা নিম্প্রয়োজন যে, বস্তুতঃ তখন যগ্ঠির 
আকারে কোন পরিবর্তন ঘটে না॥ এই বক্র ঈত্ট্রিয়োপানটি যে লাঠি- 
পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। লাঠিটার 
দিকে বিভিন্ন দঠিকোণ হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ম রঙের চশমার ভিতর 
দিয়া তাকালে, বিবিধ বর্ণ ও আকারের যে-সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত আমাদের 
গোচরীচুত হয়, তাহাদের সঠিত জলন্ছ বক্রাক্কৃতিগুলিও এ লাঠিপরিবারের 
পোষা, প্রষ্টা-ও সাধারণতঃ ইহারা-যে কোন্‌ পরিবাবের অন্তর্ভু ক্র, তৎ- 
সন্থন্ধে প্রমাদগ্রস্ত হয় না। অর্থাৎ এইরূপ কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত দেখিয়া 
সাধারণতঃ কেহ মনে করে না যে, উহা যঞ্টি নয়, কিন্তু সর্প ব! রচ্ছ্‌ ৷ 
তবে, এই সব আমর জ্রান্তিটা ঠিক কোথায়? 

অধ্যাপক প্রাইস্‌ উপরি উক্ত প্রশ্বের যে-উন্তর দিয়াছেন, তাহা নিয়- 
লিখিতনপ। একই ইন্ড্রিয়োপান্তীয় পরিবারের মধ্যে কয়েকটা বিভিন্ন 
উপবর্গ থাকে; এবং উক্ত পরিবারের প্রত্যেকটা উপান্ত উহাদের ভিতর 
কোন এক নিদ্দিই উপবর্গে এক নিদ্দিষ্ট স্থলে অবস্থিত । উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন দূরৱ ও দৃ্তি-কোণ হইতে য্িবিশেষের যে নানা আকুতি দেখা যায়, 
সেগুলি এক বিশিষ্ট উপশ্রেণীর শ্ছণ্তি করে । উহাকে 'পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ী' 
বঙগা যাউক। আবার এক এক রকম স্মফীতিঘুস্ত এক এক রকম কাচখত্ডের 
ভিতর দিয়া এ যগ্তির যে-সব বিচিত্র দৃষ্য চোখে পড়ে, উহাদিগকে 
অপর এক উপবর্গে সাজ্জান যায়; উহাকে “বক্রভাবীয় শ্রেচী' নামে 
অভিহিত করিলে মন্দ শুনাইবে না। লাঠি পরিবারের অসংখ্য ইন্দ্র 
যোপাত্ত এতদনমুরূপ কয়েকটি শ্রেটীতে বিশ্যন্ত কর! সম্ভবপর । আর 
প্রত্যেক শ্রেটীতে এমন এক ইন্ড্রিয়োপাত্ত পাওয়া যাইবে, যাহা বা! 
যাহার কিয়দংশ অন্যান্য সকল শ্রেচীতেই বিদ্যমান । এই অংশগুলি 
একত্র করিয়া যে গোটা আকুতিটি পাওয়া যাইবে, তাহ! এই যষ্টিপরিবারের 
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কেন্দ্রশ্থানীয় চক্ষুরুপান্ত। কেন্দ্রন্থলে পরিবারের ত্রগুপাত্তগুলিকে-ও 
জায়গা দিতে হইবে | একটা আধুলীর দিকে নানাভাবে তাকাইলে, 
যেসব আবর্ত,ল আকুতি দৃষ্ট হয়, সেগুলি আবর্তলতার ন্যুনতাুসারে 
পর পর সঙ্জিত হইলে সক্বশেষে একডা পূর্ণাবয়ব বৃত্ত পরিলক্ষিত হইবে ॥ 
আবার নানারকম ্কীতিযুক্ত বিভিয় কাচখন্ডে আধুক্পীর যে সব অস্কৃত 
আকার দৃথ্িগোচর হয়, সেঞ্ুলিকেও স্রীতির ন্যুনতাগুসারে পর পর 
আাজ্ঞাইলে, এ পৃর্ণাবয়ব বৃত্তটিতেই উপনীত হওয়া যায়, সুতরাং এই 
ন্বত্তাকারটি আধুলী পরিবারের কেন্দ্রীয় চক্ষুরুপান্ত, প্ুঙ্গতঃ, সাদাচোখে 
দৃষ্ট ও খালিহ।তে স্পৃ্ যে সব উপান্ত এক স্থলে সমাবিষ্ট বলিয়া অবধারিত 
হয়, সেগুলিউ পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় । 


সত্যহের মাপকাঠিতে দেখিতে গেলে, যে-কোন পরিবারের প্রত্যেক 
উপবর্গ এবং প্রতে/ক ইস্দ্িয়োপান্তের মূলা সনান। কিন্তু জীবনধারাণের 
জন্য পরিতপ্রেক্ষিতীয় জেট়ীর মূল্য বেশী; তন্মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় উপান্ত 
সমূহ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । আই, দৈনন্দিন কার্যকলাপে ও 
বিজ্ঞানে, উহার! বস্তুর আসল স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। জীবনধার গণের 
জন্য আমাদের ভিতর যে স্বাভাবিক শান্তরঃপ্রেরণা আছে, তাহার প্রভাবে, 
আমরা উপলব্ধ যে-কোন ইন্দ্রিয়াপান্তিকেই তাহার পরিবারের কেক্দ্রস্থানীয় 
বলিয়া গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ উন্মুধ থাকি । জলে-ডুব।ন যণির প্রত্যক্ষ 
আমরা ঠিক কি ব্যাপারে ভুল করি, এখন তাহা সহজ্ছে বুঝ! যাইবে । 
যগ্তির বঞ্ষিম আকুতিটি-যে বক্রীভাবীয় তীর কোন অকেক্দ্রীয় স্থলে 
বিগ্ঠমান, তাহা আশ! করি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না । কিন্ত যে 
ব্যক্তি রশ্মির বক্রণীভবনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানে না, সে৷ পূর্বোক্ত 
উন্মুখতার বশে স্বভাবত: ত।বিবে যে, চৌবাচ্ডার লাঠিটা মাঝখানে বাকা, 
কিংবা দৃষ্ট বক্রাকারের গায়ে গায়ে হাত চালাইলে স্পর্শভ্বারা গতির 
দিক্‌ পরিবর্তন অন্ত হইবে, অধবা লাঠিখানা জল হইতে তুলিয়া 
লই'লে-ও তাহার কটিদেশের বক্রত। পূর্ব্ববং দৃক্-গোচর হইতে থাকিবে। 
পারিভাষিক শব্দ বলা যায়, বক্রাকারস্সী এ বাক্তির নিকট যঞ্চির স্ব-স্বরূপ 
কিংবা যঠিপরিবারান্তর্গত পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেড়ীর কেন্দ্রীয় উপান্ত বলিয়া 
প্রতিভাত হয় । সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্তচী স্বীয় পরিবারের কোন, শ্রেটীতে 


৪০ দর্শন - i 
ঠিক কোন্‌ জায়গায় অবস্থিত, তংসম্পর্কে জ্ঞাতার যে-ধারণ। ব! বিশ্বাস, 
তাহাই এখানে ভ্রান্থিমুলক ॥ 

মোটের উপর, আমি যখন মনে করি যে, কোন বাহু'বন্ত প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, হখন প্রথমতঃ রূপম্পর্শীদিনুক্ত কোন ইন্দ্মিয়োপাত্তের সহিত 
আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে : তারপর আমার5মলে বিশ্থ)স ভশ্মে যে, উহা 
এরং অ্ঠাগ্য কতিপয় ইন্স্রিয়ে।পান্ত একটা পারিবারিক ফোগন্থৃত্রে গ্রথিত 
এবং সেই পরিবারের কোন বিশিষ্ট উপবর্গে.. তাহার. এক নিদ্দিষ্ট স্থান 
আছে । এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, অর্থং আমার' 'ধারণাহ্ুযায়ী পরিবার 
এবং তাহাতে এ ইন্দ্রিয়েপান্তের তদ্রুপ স্থান যদি বাস্তবিকই থাকিয়া 
থাকে, তবে আমার প্রত্যক্ষ্ঞান প্রমা, নঠিলে উহা অপ্রমা । আর ' এই 
বিশ্বাল শত্য না অসত্য, তাহার জ্ঞান -ইন্দ্রিয়োপান্তের সাক্ষাৎ পরিচয়েই 
সম্ভবপর । কোন দ্রষ্ঠ ইন্দ্রিয়োপান্তের সহিত যে স্প্রশ্য উপান্তের 
সম্বন্ধ মাছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, সেই প্রত্যাশিত স্পৃষ্য উপাত্ত্টী 
বাস্তবিক অন্তভবের বিষয় হয় কিনা, তাহাত সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ দ্বারাই 
অবধারিত হইতে পারে। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনে, এট সব বন্য- 
বিষয়ক বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সত সময় ও অবসর আমাদের 
থাকে নাং তা ছাড়া, কতক জ্রায়গায় তাহ! কাধ্যতঃ অসম্ভবও বটে। 
তবু সাধারণভাবে বলা যায়, কাধ্যতঃ বহু (এবং তন্বতঃ সর্ব-) স্থলেই 
ইন্দ্রিয়োপান্তবিষয়ক বিশ্বাসের সততা কিংবা অসত্যতা সাক্ষাৎ-পরিচয় 
দ্বারা জ্ঞান! সম্ভবপর ৷ 

অন্তনিরীক্ষণে জ্ঞানের প্রামাণ্য জানা দৃন্ধর। কারণ, যতক্ষণ জাতির 
নিরসন তয় না, ততক্ষণ-পর্য্যস্ত জ্ঞাত! উহাকে প্রমা বলিয়াই গ্রহণ করে। 
যদিও কল্পনা এবং প্রতাক্ষের পার্থক্য অস্তনিরীক্ষণে ধরা যায়, তবু কল্পনা 
যখন জ্ঞানের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই অন্তর্গম্য পার্থক্যদ্ধারা 
দ্রাস্তিকে ভ্রান্তি বলিয়। চিনিবার উপায় থাকে না। কিন্ত ইত্দ্িয়োপান্তবাদী 
সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিবার যে-উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহার জন্য কল্পনা ও প্রত্যক্ষের উক্ত মন্ত-্্রর প্রভেদের কোন প্রয়োজন 
হয় না অন্ধকারে যাহাক্ষে ভূত মনে করিয়া ভয় পাই, তাহা বাস্তব 
কি অবাস্তব, সেকথা দৃষ্ট পদার্থটিকে স্পর্শ করিতে গেলেই, সাক্ষাৎভাবে 
বুঝিতে পারা যায়। বৈয়ক্তিক মনোবীক্ষণ হইতে সর্কজনবেগ্ত কোন 


-জ্রবপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপান্তবাদ ৪১ 


ইন্ড্রিয়োপ।ন্তের সাক্ষাহ পরিচয় যে সত্যনিধ্যানির্ণায়ের অনেক ভাল পল্থা, 
তাহা অবশ্য প্বীকা্খ। ৷ তবু ইহাতে বেশ কয়েকটি পুত রহিয়াছে,সন্দেহ নাই ) 

বিশ্বাসের যাথার্স্য যাচাই কর।র নানে কি ? এক ইন্দ্রিয়োপাভের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পরিচয় হঈবামাত্র আমরা আশ! করি, ভিজ স্থান তউতে' তৎসদূশ 
অপর ইন্দ্রিয়োপান্ডের সহিত পরিচিত হইব ; এই প্রত্যাশিত উপাত্তের 
সাক্ষাৎ পরিচয়ঈ ত বিশ্বাসের পরীক্ষা, কিন্তু এই যে সাক্ষাং-পরিচয়, 
তাহার সন্বন্ধেও কি সত্যমিথ্যার কথা উঠে না? উত্তরে বলা যাতে 
পারে, প্রত্যাশিত ইউন্দ্রিয়োপান্তের সাক্ষাৎস্তান সংশয়ের উদ্ধে”; তাবে 
সেখানে যে-সন্দেহ উঠে, তাহার বিষয় উক্ত সাক্ষাৎদ্ঞান নহে, কিন্তু অপর 
এক বিশ্বাস । কিন্ত এক বিশ্বাস মধ্য বিশ্বাস দ্বারা. আবার এই দ্বিতীয় 
বিশ্বাস তৃতীয় এক বিশ্বাস দ্বারা, সনর্থন করিতে গেলে. অনবস্থাদোষ 
অনিবাধ্য । বিশ্বাল িলিষটা নিতান্কঈ মানসিক ব্যাপার । সত্য হোক 
মিথা হোক, বিশ্বাসমাত্রেরই যে মানসিক সমর্থন সম্ভবপর, তাহাত 
আমাদের দৈনন্দিন অনুভবের বিষয় । ত! ছাড়া, সত্যাসত্যপ্রতিপাদনের 
সবটাই যে একট! স্ুসংবদ্ধ শ্রান্তিমাত্র নয়, তাহা কি কেহ নিশ্চিতভাবে 
প্রমাণ করিতে পারে ? স্বপ্রে, মন্তিকষবিকারে- মদের নেশায় এবং তৎসদৃশ 
অশ্যান্য বিকৃত ও অস্মুন্থ মানসিক অবস্থায় স্থসংবদ্ধ ভ্রান্তির বলহু উদাহরণ 
অহরহ দেখ! যায়। অবশ্য সুস্থাবস্থায়, জ্ঞাতা বুঝিতে পারে যে, এই 
সব ভ্রান্তি পূর্ণভাবে স্থসংবদ্ধ নয়। কিন্তু ভমের সনয়. একথা তাহার 
নিকট একেবারেই 'অজ্ঞাত থাকে। স্থুতরাং বিশ্বাসের সমর্থন যে 
বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্তনিরীক্ষণের সাহায্যেই আমাদিগকে 
শেঘ পর্য্যন্ত মানিয়। লইতে হয়। অর্থাৎ সত্যমিথ্যানিরূপণের এই 
আলোচ) প্রণালীটী আস্তনিরীক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া 


কাছ 
করিতে অসমর্থ । জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানব্যতীত নির্ণয় করা অসম্ভব ; 
অথচ যে-কোন বাহা-বস্তবিষয়ক জ্ঞানই সংশয়ার্হ অবশ), সত্যমিথ্যা- 


সম্পকিত সব্ধ মতবাদের বিরুদ্ধেই এই সমালোচনা সমানভাবে প্রযোজ্য । 
কিন্তু এক হিসাবে, ইক্ড্রিয়োপান্তবাদীর উপরই এই সমালোচনা বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজ্য । কারণ, তিনি দাবী করেন যে, ইন্ড্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ 


“পরিচয়ে' তিনি পাষাণ হইতে সুদৃঢ় এক সন্দেহাতীত সত্তার আবিষ্কার 
করিয়াছেন । | 


৪২ দৰ্শন 


তাহার মতে, বাহাবস্তর পতাক্ষরূপ মানসিক ব্যাপারটী “সাক্ষাৎপরিচয় 
এবং 'বিশ্বাস', এই ছৃষ্টসি পৃথক্‌ ও প্রায় সমসাময়িক মনো বৃত্তির সমষ্টি । 
কিন্ত অস্কুনিরীক্ষণে, এই বিশ্লেষণ যথার্থ বলিয়া যনে হয় কি? জ্ঞাতার 
লিকট প্রতাক্ষ নামক আনোবাপার একটা গোটা অনুভবের আকারেই 
প্রত হয় । আর যদি ধরিয়া লও, উহাতে উক্ত উপাদানদ্বয় রহিয়াছে. 
তাহা হইলেও সকার করিতে হইবে, উঠারা এমনি ওতপ্রোতভাবে 
পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, ফালে একটী অথশুরূপে প্রতীয়মান 
এবং উক্ত উপাদানভ্বয় হইতে পৃথক্‌ নূতন অনুভবের সৃষ্টি হইয়াছে । 

তর্কের খাতিরে মানা যাউক যে, এই বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ 
অন্পপ্রতাক্ষে, কোন উন্দ্িয়োপান্ডের সতিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবার পর, 
তৎসঙ্বদ্দে একট ভ্রান্তবিস্বাস গুহীত হুয়। তবু ্দীকার করিতে হুইবে, 
ইল্টিয়োপান্তটি অন্ততঃ আংশিকভাবে সেই শাস্ডবিশ্বাসের জন্মদাতা ও 
পরিপোধক ৷ প্রতাক্ষে, ভ্রাতা তাহার উচ্ছামত যে-কোন বিশ্বাসই যে 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহা নহে । স্বান্থুভবের কাছে, ইন্স্রিয়োপাত্তটি 
সম্পুণ মূক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না? বরং উহা যেন জোরে বলিতে 
থাকে, আমার সম্বন্ধে অমুক বিশ্বাসটিই গ্রহণ কর! সমীচীন হইবে | 
স্ৃতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের উন্দ্রিয়োপান্ত নিজেই প্রতারক ও মিথ্যা উহাকে 
সত্যমিথ্যার উদ্ধে স্থান দেওয়া ঠিক নয়। অস্পষ্টতা-নিবন্ধন, কোন 
ইল্ট্িয়োপান্ত সম্বপ্ধে পরস্পরবিরোধী একাধিক বিশ্বাস মাথা তুলিতে 
চাতিলে, অনেক সময়, জ্ঞাত! উহাদের ভিতর একটীকে স্বেচ্ছায় বাছিয়া 
লয় বটে ২ কিন্তু এরূপন্থ লে, বিশ্বাসটি যদি পরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা আশ্চধ্যে একেবারে হতভম্ব হইয়! যায় না, কারণ 
সে ভুলিতে পারে ন! যে, এই ভ্রমের জগ্য সে নিজেই দাঁয়ী। কিন্তু 
প্রত্তাক্ষের বেলায় জ্ঞাতা এরকম কোন স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইতে পারে না, 
তাই বিভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি ধর! পড়িলে, আমরা বিম্ময়ে অভিভূত 
হইয়া যাই ; মনে হয়, যেন হঠাৎ স্বপ্রোণিতের হ্যায় এক মায়াময় ভ্রগৎ 
হইতে মাটীর পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হইলাম । দ্রান্তি দূর হইবার পরেও 
মনে হাতে থাকে, জাস্তিকালীন উপান্তটিই মিথ্যা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া 
আমাদিগকে ঠকাইয়াছিল ) 

প্রত্যক্ষে, বিশ্বাস-জাতীয় জ্ঞানাতিরিক্ত কোন মনোব্]াপার থাকিলে, 


ভ্রমপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপানবাদে ৪৩ 


তাহা জ্ঞাচার নিরুশ 'দাধীন উস্ভান্প উপর নির্ভর করে না: বরং প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীডুত যে ইল্দ্রিয়োপান্ত, তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলিয়া পাতীয়নান 
হয়। আর যদি মানিয়াও লঈ যে. বিশ্বাসের উৎপাদনে উন্দ্রিয়োপান্তের 
কোন হাত নাই, তাহা হইলে বোধ হয় সকত হইবে যে, জ্ঞাতার আজ্জাত- 
সারে তাহার কোন ছ্র্পম্য আকাংক্ষা. আশা, ভীতি, চিরাভাস্ত কোন 
চিন্তাপ্রণালী, অথবা ত২সন মানসিকব]াপার তাহাকে সেরকম বিশ্বালগ্রহণ 
করিবার জন্য প্রণোদিত করে । এখন আনরা বলিতে চাট, এইসব 
বিশ্বাসোৎপাদক মনোনত্তি শুধু একটা বিশ্বাসের স্থপতি করিয়া ক্ষান্ত হয় 
না, উপরস্থ সেই বিশ্বাসাচুযায়ী একটি উন্দ্রিয়োপানও নিশ্মাণ করে। 
ইন্দ্রিয়োপান্তের এবং-বিধ নিশ্দিতি ও পরিবর্তন যে সম্ভবপর, তাহ! নিয়োস্তর 
উদাহরণণুলিতে স্পষ্ট হইবে | অধ্যাপক ব্রড লিশিয়াছ্েন, “আনি 
যদি কিয়ংক্ষণ একটা সি'ড়ির ছবির দিকে চাহিয়া থাকি তাহা হইলে 
হঠাৎ সি'ড়ির দৃশ্ঠখানা, যেন কলের টিপে, দালানের কানিসে রূপাস্তরেত 
হইয়া যায়) কার্ণিশ কিংবা সিড়ি, ইহাদের ভিতর যাহার কল্পনায় 
মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়, বিশেষতঃ এ দিকেই পরিবর্ধন ঘটিতে 
চাহে ।” [ সাম়্টিফিক, থট_। পৃঃ ২৬০ ] অর্থাৎ খেয়ালমত এক 
বিশ্বাসের জায়গায় অপর বিশ্বাস প্রবর্তন করিলে, উন্দ্রিয়োপান্তের ন্ররূপটিও 
বদলাইয়া যায়। আর বিশ্বাস যেখানে ভঞ্ঞাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর 
আদো নির্ভর করে না, সেখানে আনপ্রত্যক্ষের উন্দ্রিয়োপাস্তটি যে তক্মিরাসক 
অমাজ্জানের ইস্স্রিয়োপান্ড-হটতে পৃথক, তাহা ত একেবারে পরিশ্রুট । 
কাগন্দের ফুলকে যখন বাগানের বলিয়া! ভুল করি, তখন উহাতে কাগজ্ছের 
লেশমাত্রও মালুম হয় না; বরং উহার প্রত্যেকটি পাপড়ির সুন্দর রং ও 
মনোহর বিশ্যাস, এমন কি. উহাদের কোমলতাটি পর্য্যন্ত একান্তভাবে 
স্বাভাবিক বলিয়া পাতীত হয়। কিন্তু যেই ইন্দ্রজ্ঞান্লের মোহ কাটিয়া যায়, 
তখন কোথায় সেই অকুত্রিম কমলীয়ত! ও অপূর্ব বণচ্ছিটা! তখন সমগ্র 
ইক্দ্রিয়োপান্তটিই যেন একটা কাগজীয় পরিণামের প্রভাব অনুভব করে। 
মনোবৈজ্ঞানিক জেম্স্‌ তাঁহার এক ত্রান্তির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, “এক দিন, 
অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া বই পড়িতেছি ; হঠাৎ একট! জোরাল আওয়াজ 
" শুনিতে পাইলাম । মনে হইল, উহা! উপরতলা হইতে . আসিতেছে; এ 
শব্দে যেন আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। উহা! মুহূর্তের জন্য থামিয়। 


৪৪ দর্শন 


আবার সুরু হইল ॥ স্পষ্ট শুনিবার জগ্ত উপরে বৈঠকখানায় গেলাম, 
কিন্তু ততক্ষণে উঠ। থাজিয়া গিয়াছে। নীচে আসিয়া যেই চেয়ারে 
বসিয়াছি, অমনি আবার শুনিতে পাতি, কি একটা। শব্দ আকাশের সকল 
দিক হতে ভীব্রবেগে ধাইয়। আসতেছে,কি তার শক্তি, সে কি 
গভীর ও ভীতিজ্ঞনক - যেন বশ্যার জল৷ ফুলিয়া উঠিতেছে, অথবা ভীষণ 
ঝটিকার অগ্রদূত তাহার আঃগমলবার্তা বহিয়া আনিতেছে । বিস্ময়ে 
হতবুদ্ধি হইয়া আবার উপরে গেলান, কিন্তু কি অদ্দুত ! আওয়াজটি আবার 
বন্ধ টয়া গেল ! দ্বিতীয়বার নীচে আসিয়া দেখি, মেজের উপরে 
স্কট্‌ল্যাণ্ডীয় টেরিয়ার কুকুরটা পড়িয়া ঘুমাইতেছে- আর আমার 
আকর্ণিত সেই বিভীষণ শব্দ তাহারই শ্বাস প্রশ্বাস হইতে নি:স্থত ! বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে, আওয়াছটি কয়েক মূহুর্ত আগে ঠিক যেরকম 
বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, চিনিবার পর, ০সেরকমটি আর শুনা গেল নাঃ 
মানিতে বাধা হলাম, বর্তমান শব্দটি পূর্ববানুভূত শব্দ হইতে সম্পূর্ণ 
বিসদুশ |” [সাঈকলক্ি ; ত্রীফার কোর্স ; পৃঃ ৩২৪] 

উপরিবণিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায়, সর্প কিংবা রল্দূসদৃশ বাছাবন্তার 
ইশ্ডিয়োপলন্িতে আমরা যে প্রথমে বন্ধ-ান্ধ-শৃশ্য কোন ইন্ড্রিয়োপাত্তের 
সংস্পর্শে আসিয়া, তারপর উহাকে সর্প বা র্দ্ু, বলিয়া ব্যাখ্যা করি, 
একথা সত্য নয়। বরং ইন্ড্রিয়াপলন্দির গোড়া হইতেই, রজ্জ্বাকার কিংবা 
সর্পাকার প্রতীতি বিগ্যমান। ' অবস্ঠ, ইন্দ্রিয়োপাত্তটি অত্যান্ত অস্পষ্ট 
ও নিশ্রকারক হইলে, উহ! ঠিক কোন্‌ বাহ্যবন্তর অংশ, তাহা। বিচারান্রেই 
নিক্ধীরিত হয় । তথাপি এই সব স্থলে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রথমোপলক্ধ 
আকারটি বিচারের ফলে আমাদের চোখের জন্মূথেই কিয়ৎ পরিমাণে 
স্পষ্টতর ও রূপাস্তুরিত হইয়া থাকে । 

ইজ্দিয়োপান্তবাদীর মতে, বাহ প্রত্যক্ষের তিন উপাদান, যথা 
(১) বিবয় বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত, (২) তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং (৩) 
তৎসম্পকিত একট] বিশ্বাস: তন্মধ্যে সত্যমিথ্যার কারবার বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে, ইক্দ্রিয়োপান্ড এবং তাহার সাক্ষাৎপরিচায়ের ক্ষেত্রে নহে । আমরা 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই বিশ্লেষণ অধথার্থ$ তা ছাড়া, ইহাকে 
যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ভ্রমপ্রত্যক্ষের উন্দ্রিয়োপান্তটিকেও মিথ্যাঘ- 
দোষে তুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 


দেশবিচার 
শ্রীক।দিদাস ভট্টাচার্যো, এন্‌, এ । * 


( উপক্ৰনণিক। ) 

বহ্বনিরপেক্ষ অসীম প্রসার দেশ ন্পীকার করিলে বস্তুর স্থান ও পরিমাণ 
এবং একাধিক বস্তুর পারস্পরিক বহি:সন্ডাকে আর বিভিন্ন পদার্থ বলিতে 
হয় না। একাধিক বন্তর অসীন দেশে অবস্থানের নামই হইল তাহাদের 
অআপ্যোশ্যবহিঃলন্ব । বস্ত্র পরিমাণ বলিতে এ দেশের এক অংশমাত্র> 
বুঝিলেই চালে । এবং স্থান পরিমাণেরই নামান্তর । 

বস্তার গতি বলিতে যদি আনরা বুঝি যে বন্য তাহার পরিমাণসমেত 
এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে তাহ! হইলেই স্থান ও পরিনাণে 
প্রভেদ করিতে হয়। কিন্ু পরিমাণসমেত বস্ধর গতি নাই । বস্তুর 
গতি আছে সত্য, কিন্তু অসীম পসার দেশ স্পীকার করিলে পরিমাণের 
গতিশ্বীকার অসম্ভব । বস্তু দেশ ভেদ করিয়। চলিয়া যায়, কিন্তু যে 
পরিমাণ দেশাংশবিশেষমাত্র তাহার পক্ষে উহ! সম্ভব নহে। ফলতঃ 
অসীমপ্রসার দেশ স্বীকার করিলে পরিমাণককে কোনও রূপে বন্তর নিজন্ব 
ধর্ম বলা যায় না। উহা দেশের অংশবিশেষ, এবং যেহেতু বন্দর গতিতে 
পরিমাণের গতি হয় না মতএব উহ! বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম নহে । 

অনেকের ধারণা বস্তু যদি স্বরূপে পবিমাণবিহীন হয় তাহা হইলে 
তাহার দেশে অবস্থান অসম্ভব । কারণ পরিমাণসমেত পদার্থ ই দেশে 
থাকিতে পারে, পনিমাণবিনিষুক্তি বুদ্ধি বা প্রযত্রর দেশে অবস্থান লাই। 
কিন্ত দেশে অবর্তমান বস্তু পুর্ব ছিল, পরে তাহা দেশে আসিল এমন 
কোনও পূর্বাপর ক্রুমর কথা এখানে নাই যাহার জগ্চ এই প্রকার সমস্যা 
উঠিতে পারে । কতকগুলি পদার্থ প্রথম হইতেই দেশে বর্মান, কতক- 
গুলি তাহা নহে_ ইহাই আমরা দেখিতে পাই,। কেন এইরূপ হইয়াছে 
তাহার উত্তর লাই । কেন চক্ষুত্বারা দর্শন ও কর্ণের দ্বারা শ্রাবণ হয়, 
ইহার উত্তর প্রদান ত্রহ্মারও অসাধ্য । 





> পরে দেখান হইবে ঘে দেশের প্রকৃত নংশ নাই, উহ। উপাধির বিভাগ প্রস্থত। 


৪৬ দর্শন 


পরিনাশহীন বাহাবস্তর কল্পন। অসম্ভব, সত্য। কির এ কল্পনার 
প্রয়োজন নাই ৷ পরে দেখান হইবে যে স্দরূপতঃ বস্ত অকল্লেয়ই বটে। 

মোট কথা এই যে বস্বনিরপেক্ষ অসীমঞ্রাসার দেশ কল্পনা করিলে 
কেবল উচ্ভার বিচারেই স্থান, পরিম;ণ ও পারস্পরিক বহিংসম্তাূপ ক্রিবিধ 
দেশাকারেরও বিচার হইয়া যাইবে । এখন মূল প্রশ্ন এই _এইপ্রকার 
অসীমপ্রসার দেশ শ্রীকার করিতে হইবে কি না? 


দেশের কেবলনিশ্চয় 

বন্তশহ্া দেশ কল্পনা করা যায়। দেশে বর্তমান একটা বন্য ধীরে 
ধীরে শুতে বিলীন হইয়া গেল, এবং শুদ্ধ দেশটী পড়িয়া রহিল__-এ 
কল্পনা অসম্ভব নহে । কোন বস্থ স্থান হইতে স্থানাস্তরে গমন করিলে 
পরিত্যক্ত দেশাংশটী অটুট থাকে উহাও আমাদের অতি স্বাভাবিক কল্পনা । 
তাহা ছাড়া, বস্ত-গ্য দেশের কল্পনা সম্ভব না হইলে জ্যানিতিশান্নের 
উদ্ভব কি করিয়া! হয়? . 

কল্পনা করিতে পারিলেই কলিত বিষয়টী পদার্থ বা সত্যবিষয় হইবে 
এমন নহে । খ-পুস্পের কল্পনা হয়, কিন্ত খ-পুষ্প কোনও পদার্থ নহে। 
তথাপি একথা মানিতেই হইবে যে খ-পুস্পের কল্রনায় কোনও নিশ্চয়বোধ 
নাঈ, অথচ বস্তণৃ্ঠ দেশের কল্পনায় একপ্রকার নিশ্চয়বোধ রহিয়াছে । 
উহার যে কোনও অংশের অনন্তবিভাগ হইতে পারে, উদ্ধার দৈর্খ্য, প্রস্থ 
ও বেধ আছে, উহাকে ত্রিভুজাকারে কল্পনা করিলে তাহার কোণত্রয় ছুই 
সনকোণের সমান হঈবে, তুই সরলরেধা দ্বারা উহাকে বা উহার যে কোনও 
অংশকে সীমাবদ্ধ করা যায় ন!--উহার স্বরূপ বিষয়ে এই প্রকারের নানা 
নিশ্যয়বোধ রহিয়াছে । ফলতঃ. সমগ্র জ্যামিতি শীল্তরটাই বহ্তবিহীন 
দেশের স্বর্ূপবিষয়ে নিশ্চয়বোণ । 

দেশবিনিস্মুক্জি বস্ত্র 'অন্তিত্ববিষয়ে নিশ্চয়বোধ থাকিলেও তাহার 
স্বরূপ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়বোধ নাই । অর্থ কোন বস্তুর কোন গুণ 
বা অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার এ গুণ বা অবস্থা থাকিবেই এমন 
নিশ্চয়বোধ হয় না। এমন কি এ গুণ বা অবস্থা এ বস্তুটীতে বাস্তবিক 
আছে এমন . কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় লা, কারণ সর্বদাই জ্রান্তির 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । অথচ দেশের স্বরূপ বিষয়ে নিশ্চয়বোধ প্রথম 
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হইতেই থাকে। তুই সরলরেখা দ্বারা কোনও দেশাংশ সীমাবদ্ধ করা 
যায় লা__এই বোধের ভ্রান্তির সম্ভবন)ও নাট ॥ কোন কোন স্থলে ভাস্ডির 
সম্ভাবনা ক্রীড়াচ্চলে কল্পনা করা যায়, সত্য? কিন্ত যে তথ্যে এরূপ 
সম্ভাবনা কল্লানা করি তাহার অর্থ বুঝিলে এ কল্পন। নিরর্থক কল্লন৷মাত্র 
থাকিয়া যায়, উহাতে আস্থা স্থাপনের প্রসঙ্গ ৪ উঠেন । 

আপত্তি হতে পারে, দেশের স্মব্ূপ বিষয়ে এস নিশ্চয়বোধে কিছু 
আসলে যায় না, কারণ মিথ্যাভূত স্বপ্রবন্তর অতিমিথ্যা দেশাংশেও এই 
প্রকার জামিতিক নিশ্চয় থাকে । কিন্ত এই আপত্তির 'সবকাশ এখানে 
নাই । বন্তশুশ্ঠ দেশ সভাপদার্৫থ হবার দাবী করেনা । সত্য লা হইলে 
যে তদ্ধিষয়ে নিশ্চয় থাকিবে লা. এমন নিয়ম লাই । আসত্য বিষয়ে 
নিশ্চয় থাকিতে পারে । শশশ্যঙ্গ বা মিথ্যাসর্পে কাহারও নিশ্চয় নাউ, 
অথচ বন্তশু্য সমগ্র দেশ পদার্থ টা নিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হউল্লেও জ্যামিতি 
শান্সে আমাদের নিশ্চয়বৌধ অটুট থাকে । এইজন্য মিথ্যা ও সত্যের 
মধাবন্তী নিশ্চয়পদার্থও মানিতে হউবে ৷. - 

বন্তব্য এই যে বোধ ছঈ প্রকার-__নিশ্চয় ও ভ্রান্তি : নিশ্চয় আবার 
ছই প্রকার_-সতানিস্চয় ও কেবলনিশ্চয় । সত্যনিশ্চয় ভন্তানপদবাচ্য, 
কেবলনিশ্চয় জ্ঞান নহে । যে যে স্থলে ধূম থাকে সে সেই স্থলে বস্তি 
থাকে, অদূর পর্বতে ধূম রহিয়াছে, অতএব উহাতে বহ্নি আছে__এই 
অন্গুমিতিজ্ঞান সত্যনিশ্চয়বেধ | কিন্তু ‘অদূর পর্বতে ধূন আছে" না 
বলিয়। যদি কেহ বলে ‘উহাতে ধুম থাকিলে বক্তি থাকত’ তাহা হইলে 
যে অন্ুমিতিবোধ হয় তাহ! কেবলনিশ্চয়বোধ | ইহা সত্যনিশ্চয় বা 
জ্ঞান নহে, কারণ এ পর্বতে ধূম (ও বহ্নি) আছে বা ছিল বা থাকিবে 
_এইরূপ কে।নও বোধ হয় নাই । নি 

অমুক থাকিলে অমুক থ।কিত-__-এই সন্তাবনার বোধ যে কখলই' জ্ঞান 
হইতে পারেন! তাহা! নহে । প্রমাণযোগ্য সম্ভাবনাবৌধ জ্ঞান, প্রমাণের 
অযোগ্য বা মিধাপ্রতিপন্থ সম্ভাবনার বোধ জ্ঞান নহে । পর্বতে ধূমের 
সম্ভাবনা ও তৎসাধ্য বস্নির সম্ভাবনাকে হয়ত জ্ঞানই বলিতে হইবে” । 








১। তথাপি কেন উহাতে কেবগ নিশ্চৱের দৃষ্টা স্কুল দেওঘু। চইল অলক্ষণ পরেই 
তাছ! বুঝ। ঘাইবে। 
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কিন্ত যদি কেহ বলে যে পর্বতে সমুদ্র থাকিলে জলকল্লোলধবনি শুন। 
যাইত, অথবা একটী বৃত্ত যদি চতুভূ্তি হইত তাহা হুঈলে তাহার কোণশুলি 
চারি সমকোণের সমান হইত, তাহা হইলে এই সম্তাবনাব্মক অন্ুমিতিবোধ 
নিশ্চয় শ্ছান বলিয়া গৃহীত হইবে না । অথচ ইহ! ভ্রান্তিও নহে, কারণ 
উহাতে নিশ্চয়বোধ রহিয়াছে । নিশ্চয়াস্তাক হইয়াও উহু। জান্তি এই 
কথা বলিলে কেবল ভাষাগত বিবোধ হউবে ৷ 

এট কেবলনিশ্চয়াত্মক অন্ুমিতি ব্যাস্তির নামান্তর নহে । যদি একটা 
বৃত্ত চতুদু্ছি হইত তাহা হইলে তাহার কোণগুলি চারি সমকোণের সমান 
হুঈত--এই বোধের আর্থে যদি কেহ এইমাত্র বুঝেন যে যে কোনও 
চড়ডুজের চারিকোণ চারি সমকোণের সমান তাহা হলে তিনি ভুল 
করিবেন) কেননা অন্থমিতি যেখানে জ্ঞান সে স্থলেও এই কথা বলা 
যায় : অথচ সেখানে এই কথা। বলিতে কেহই প্রস্তত নহেন। কেহই 
বলিবেন না যে সম্মমিতি ব্যান্তিরই লামান্তর । 

কেবলনিশ্চয়াব্মক অন্থমিতিবোধ অন্ুমানাকারমাত্রের সত্যনিশ্চয় বা জ্ঞান 
নহে । উহা? হয়ত প্রকুতপক্ষে অন্ুমানাকারেরই বোধ, কিন্তু অন্ুমানাকারের 
বোধ নিজেই সন নহে। কারণ উহা আন্তর প্রত্যক্ষ বা কোনও ব্যাপ্তি 
বোধ নহে । আন্মরপ্রত্যক্ষ বা ব্যান্তিবোধে স্বতঃ নিশ্চয়বোধ লাই 
অমুক পদার্থ অমুক প্রকার হইঈবেই, এমন প্রভীতি হয় না। অথচ 
অহ্থমানাকাে তর্রপই পতীতি থাকে_ অনুমানের আকার এই ধরণের 
হইবেই, ইহ! আমর নিংসংশয়ে বলিতে পারি । 

তর্কশান্্রে অনুমানাকার লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহা! 
ইউক্লিডের জ্যামিতি অগ্রান্ত কি না-এই প্রকারের মতভেদ | শ্ুদ্ধবৃদ্ধি 
লইয়। লানাপ্রকার কলাকৌশল দেখান যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে 
শুহ্ধবুদ্ধির কোনও প্রকার বিশেষই একাধিপত্য লাভ করিতে পারেনা, 
প্রতি প্রকারই অজ্রান্ত থাকিয়া যায়। শুদ্ধবুদ্ধির একটা প্রকার অন্থা 
একটা প্রাকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না, কেননা শুদ্ধবুদ্ধির 
র্লাজ্যে সত্যমিথ্যার কথাই নাই । বুদ্ধি দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ বা প্রত্যঙ্ষ- 
যোগ্য পদার্থেরই মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায়) যেখানে অরাতিই নাই 
সেখানে অরাতিনিধনের প্রসঙ্গ নাই । 

ব্যাপ্ডিজ্ঞাছে বা প্রত্যক্ষে স্বতঃনিশ্চয় নাই__একথা! অনেকেই স্বীকার 


দেশবিচার ৪৯ 


করিতে প্রান্ত নহেন | কিন্কু তাহাদের মৃপকধা এই যে কোনও জ্ঞানেই 
চরমনিস্চয় নাই । অথচ ইহ! ভুল কথ! ৷ বছ প্রতীতিতেই চরন নিশ্চয় 
আতে; গণিত ও তর্কশান্স তাহার আলম্ভ প্রনাণ। তাহ! ছাড়া, সমান 
সমান বস্তুতে সমান সমান বন্য যোগ করিলে সনগিছয় পরস্পর সমান 
হইবে, ইত্যাদি সবজনন্দীকুত নদ তঃসিক্গগুলিতেও চরম নিশ্চয় রহিয়াছে । 

কেবলনিশ্ডয়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াডে । এই প্রকার বনু উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে) ফলত: নিশ্চয়াব্ক যে কোন সম্ভাবনাবোধ 
স্বরূপ ত: কেবলনিশ্চয়বোধ । প্রত্যক্ষ যোগাহের অতিরিক্ত প্রমাণ খাকিলেই 
তাহা সতানিশ্চয় বা ভঙানপপবী লাভ করে ।» 

ক্রেবল্‌নিশ্চয়ে মিণ্যতত্বর অবকাশই লাই, সত্যনিশ্চয়ে তাহ] আছে। 
কেবলনিশ্চয়ের ইংরাজ্জী নাম apriori certitude. বন্য দেশের বোধ 
একপ্রকার কেবলনিশ্চয় । দেশোর স্ঞান বা সত্যনিশ্চয় তথনট হয় যখন 
তাহাকে বন্ধর সহিত সন্বলিত করিয়া বুঝি, অর্থাৎ যখন তাহাকে বস্তুর 
স্থান, পরিমাণ বা দুই বন্তর পারস্পরিক বহি:সন্তারূপে দেখি । বস্তুনিষ্ঠ 
দেশই সত্য, বস্তনিরপেক্ষ দেশ কেবলনিশ্চয়রূপে অবশ্যস্দীকার্য । 

যাবতীয় কেবলনিশ্চয় একভাতীয় নহে। পরোক্ষ ও অপরোক্ষরূপে 
কেবলনিশ্চয় হুই প্রকার । উপরে যে কেবলনিশ্চয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হইয়াছে তাহ। পরোক্ষ, উহার ইংরাজী নাম apriori t০u৪॥৫. অপরোক্ষ 
কেবলনিশ্চয়মের নাম apriori intuition. দেশ অপরোক্ষ কেবল- 
নিশ্চয়ের বিষয় । পরোক্ষ কেবলনিশ্চ'য়ের অন্য একটী উদাহরণ “কার্ধ্য 
থাকিলেই কারণ থাকিবে' এই বোধ । 

দেশ অপরোক্ষ, কারণ উহ! জ্ঞাতি নহে, দেশীয় বসন্ত হইতে বিশ্লিষ্ট 
(abstracted) কল্লেয়ও নহে । জ্ঞাতি বা বিশ্লিষ্ট কল্লোেয়ই পরো । 
দেশ যে তাহা! নহে ইহ! পরে দেখান হউবে। জাতি যে পরোক্ষ 
তদ্বিবয়ে মতভেদ থাকিতে পারে । কিন্তু জাতিবোধে আমাদের পুরোবতণ 
ও অপুরোবর্তী একাধিক পদার্থের একপ্রকার সমকালীন বোধমাত্র হয়, 








১ জ্ঞান ব! সত্য নিশ্চযও এক প্রকার নিশ্চয়বোধ | নিরথ”ক সম্ভাবলাশক্ষা (৫1706 
95531011105) অপেক্ষা উহাতে নিশ্চন্র আছে । কেবলনিশ্চঘ্রবোধের নিশ্চন্রত্ব কিন্ত 
একান্ত (বabs০lU৫2), আপে ক্ষিক (relative) লহ্থে॥ 


৫ দর্শন 


এবং যেহেতু এ বোধের বিধয় -অপুরোবর্তঁ পদার্থও হইতে পারে 
সেইছগ্য জাতিবোধকে পরোক্ষ বলিয়া ধরা হইয়াছে ! 

বস্তনিরপেক দেশ যে কেবলনিশ্চয়ের বিষয় তাহা বুঝাইবার অদ্য 
একঠা সহ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে । “আমার সম্মুখে বস্তশুন্য দেশ 
বত্লান””_ এখানে এই বর্তমানতা যে জাতীয় পদার্থ, "বন্ত্রশৃশ্য দেশে 
বৃন্তচতু্্দাদি বর্তমান,” এই বর্তমানতাও অবিকল দেইজাতীয় পদার্থ । 
এই দ্বিতীয় বর্তমানতাটা কিন্ত অন্তিহবাচক নহে, মসীগিখিত বৃত্ত- 
চতুহ্্জাদির বর্তমানতাই অস্তিন্ববাচক, কেন না অক্গিত হবার পূর্বে 
তাহারা ছিল লা, অর্থাৎ তাহারা অভ্তিহলাভ করে লাই-__এই বোধ 
সর্বঙ্লন্দ্ীকূত । অতএব বস্বণুগ্ঠ 'দেশের বৃত্তচতুর্জুজ্জাদি অস্তিষ্ঘবান না 
হইয়াও বর্তমান ; উচারা যে বস্থাখুন্য দেশে নাট, এমন কথা বলা যায় 
না। হেসইজন্যই বলিতে হঈবে যে এ বন্তচতুর্্জাদি অবশ্যন্বীকার্যমাত্র, 
যদিও ত্যবন্ত নহে। ইহারই অর্থ এই যে উহাদের বোধ জ্ঞান নহে, 
কেবলনিশ্চয় মাত্র । অতএব দেশও কবগনিশ্চয়ের বিষয় । পদার্থতঃ, 
বন্ণৃণ্য দেশ ও এ বন্তচতুর্জজাদি এক জাতীয়, দেশ এ বুন্তচতুর্ূর্জাদির 
এক প্রকার সমগ্থিমাত্র ॥ 


দেশের ধর্শ্মনিরূপণ 

ভ্রযামিতিক বাক্যের বোধই বস্তবিহীন দেশের বোধ_-এই কথা বলা 
হইয়াছে । কিন্তু সনেকের মতে জামিতিশাস্ত্রের উপপস্তির জন্য বন্যশৃন্য 
দেশের নূতন রকনের বোধ স্্ীকার নিস্প্রয়োক্জন, কেন না তাহাদের মতে 
জ্য।মিতিশান্্র কতকগুলি ব্যাপ্তি ও ব্যান্তিসাপেক্ষ কতকগুলি অনুমানের 
সমগ্রিমাত্র ॥ 

এই মত কিন্তু ভ্রান্ত। জ্যামিতিশাস্্রের প্রতিবাক্যেই মিথ্যাত্বের 
অবকাশল্েশবিহীন যে অবশ্যন্বীকৃত্বের বোধ রহিয়াছে তাহা কোনও ব্যাপ্তি 
বা ব্যাপ্ডিসাপেক্ষ অন্ধমানে নাই । তাহ! ছাড়া, বস্তশুণ্য দেশের বোধ 
হইতে অবশ্থন্দীকার্ধ হউক বা না হউক একপ্রকার শান্সের উদ্ভব সম্ভব, 
কিন্তু দেশবিহীন বস্তুর বোধ হইতে কোনও শান্তেরঈ উদ্ভব সম্ভব নহে । 

যে দেশের বোধ হইতে জ্যামিতিশান্্রর উদ্ভব তাহা দেশক্ঞাতি- নহে । 
যদি তাহা হইত তাহা হইলে জ্যানিতিকে কয়েকটা ব্যাণ্ডিবাক্যনাব্র বলা 


দেশবিচার ৫১ 


যাইত। ব্যাস্তিপ্রতাশ্ষে জাতির প্রত্যক্ষ হইলে সেই জাতি যে তজ্জাতীক্ষ 
যাবদ্ধযক্রিসনাবেত, এই বোধটী অবশ্য'্ৰীকাৰ্ষ বলিয়াই জ্যানিতিবাক্যগুলি 
অবশান্দীকার্য হইত । কিন্তু জ্যামিতিলাক্যাবলীর যে অবশ্যন্্রীকুতান্ের 
কথ! পুর্বে বলা হইয়াছে তাহা গ্ধারা এই বাক্যাবলীর যাবদ্দেশব্যক্তিতে 
প্রয়োগ বুঝা হয় না । জ্যামিতিবাকে; কেবলনিশ্চয় বোধ ছাড়াও 
সত্যনিশ্চয়বোধের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে ॥। সেই প্রসাঙ্গেই এই সমস্ত 
প্রয়োগের কথা আসিতে পারে, অন্যথা লক্ষে ৷ 

দ্বিতীয়তঃ দেশ যে জাতি নহে তাহা অগ্যভাবেও উপপন্ন হয়। যে 
কোন গো-ব্যক্তির গুতাক্ষে গো-ভাতির প্রত্যক্ষ যেভাবে হয় যাবতীয় 
দেশীয় পদার্থের প্রত্যক্ষে তদনুগত দেশভ্ঞাতির ওুত্াক্ষ সে ভাবে হয় লা। 
কেন না অন্যকোন স্থলেই জ্ঞাত্িকে একান্তরূপে ব্যক্করিবিচ্যত বলিয়া বুঝা 
যায় না, অথচ দেশ ন্দকপতঃ ব্যক্তিব্চ্যুত, এই প্রকার বোধ রহিয়াছে । 

দেশকে জ্ঞাতি বলালে উহা যদমুগত জ্ঞাতি মেই সমস্ত ব্য যে 
দেশীয় বন্য হইবে এমন কথা সকলে না নানিতেও পারেন ; শ্ুতরাং দেশের 
সহিত . দেশীয় বস্তুর সম্পর্কবিচার এস্বলে হয়ত নলিম্প্রায়োজ্জন । কিন্ত 
দেশব্যক্তি বলিতে দেশীয় বসন্ত না বুঝিয়া খণ্ড খণ্ড দেশ বুঝিলেও দেশকে 
জাতি বলা যায় না। সর্বস্থলেইঈ জাতির প্রতাক্ষে তৎসমবায়ী যাবদ্ধ্যক্তির 
প্রত্যক্ষ অলৌকিকই হইয়া থাকে ; অন্ততঃ জাতির প্রত্যক্ষ যে ভাবে হয় 
যাবদ্যক্ডির প্রত্যক্ষ সেইভাবে হয় না। কিস যাহাকে দেশক্ঞাতি বল! 
হইয়াছে তাহার প্রতাক্ষ যে ভাবে হয় যাবদ্দেশখণ্ডের প্রত্যক্ষও অবিকল 
সেই ভাবে হয় । অতএব দেশ জ্ঞাতি নহে । 

সত্য বটে দেশখণ্ডকে পরিচ্ছিন্ন কিন্ত দেশক্রাতিকূপে কথিত পদার্থকে 
অপরিচ্ছিম্ন বলিয়া! সকলেই বুঝে । কিন্ত দেশখগুর প্রতীয়মান পরিচ্ছন্ন 
প্রারুতপক্ষে তদাশ্রিত, বস্তরই পরিচ্ছিল্নন্ব। অন্ততঃ লাঘবের খাতিরে 
দেশখণ্ডের পরিচ্ছিন্নত্ব স্পীকার করিবার এ য়োক্তন নাই । তাহা ছাড়া, 
যেখানে পর্রিচিছন্নকে অপরিচ্ছিন্সের অংশরূপে পাওয়া যায় সেখানে আর 
অপরিচ্ছিন্নাক জ্ঞাতি ও পরিচ্ছিমকে ব্যক্তি বল! যায় লা। সেখানে 
অপরিচ্িন্নটা অবয়বী ও পরিচ্ছিন্গটী অবয়ব ; অর্থাৎ ছইই ব্যক্তি, কোনটাই 
জাতি নহে। 

তাহা ছাড়া, প্রকৃতপক্ষে পরিচ্ছিন্ন দেশ বলিয়া পদার্থ ই লাই । 


৫২ দৰ্শন 


সত। বটে পরিস্ফিজ্ দেশকে আমরা অপরিচ্চিন্ন দেশের আংশবূপে পাই । 
কিন্তু এট মংশলোন একেবারে নুতন ধরপের। সচরাচর অংশবোধে 
অসীম প্রসার আবয়বীয় বোধ থাকে না, হয়ত অবয়বীরঈ বোধ থাকে লা। 
এখানে কিন্ত তাহা রতিয়াডে। যে কোন পরিচ্ছিপ্ত দেশের অমুভবে 
তাহাকে এক বৃতন্তর দেশের অংশ বলিয়া অশ্যুতব করি, স্মৃতরাং এ বৃহত্তর 
দেশটাকেও আরও বৃহন্তর দেশের অংশ বলিয়া বুনি, এ আরও বৃহত্তর 
দেশটীর বেলায়ও সেট একই কথা । নর্থাৎ, সহন্র কথায়, যে কেন 
দেশের অন্গুভবে অসীমপ্রসার দেশের মন্কতব হয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে অগ্যান্যগ্থলে অবয়বের পরিমাণবোধে মবয়বীয় পরিমাণ- 
বোধের আপেক্ষ। না থাকিলেও এখানে অসীমপ্রসার দেশের বোধ 
হইতেই খণ্ডদেশের বোধ হয়_বুহত্তব দেশের অংশ বলিয়া না বুঝিলে 
খণ্ডদেশের অন্ুভবই হয় লা। অগ্যাত্ত স্থলে অবয়বকে অবয়ব বলিয়া 
,বুঝিলে তবেই অবয়বীর কথা আনে: কিন্তু সবয়বীয় কথা না তুলিয়াও 
স্বরূপে অবয়বের বোধ হষ্টতে পারে। অথচ হযে কোল দেশের 
বেলায় প্রথম হইতেই তাহাকে বৃহত্তর দেশের অংশ বলিয়া বুঝিতে 
হয়। সুতরাং আস্তত; সাধারণ অর্থে দেশের মংশ বা অবয়ব লাই। 
অংশের যে বোধ হয় লাঘবের খাতিরে তাহাকে অপরিচ্ছেছ্া দেশে 
বস্তরূপ উপাধিকুত উপাধিক পরিচ্ছেদ বলিলেই চলে । 

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে যখন দেশকে সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ 
বলিয়া পাই, বস্তনিরপেক্ষ দেশ যখন কোনও স্থলে পাইন! তখন এ প্রকার 
দেশের কল্পনা বিশ্লিষ্ট পদার্থের কল্পন।মাত্র ১ অতএব উহা লইয়া নূতন নূতন 
কথা বলিব।র প্রয়াস ব্যর্থ; অন্ততঃ উহাতে ' অজ্ঞানীভূত কেবলনিশ্চয় 
রহিয়াছে এক্রাতীয় অদ্ভুত কথা লা রলিয়া জ্ঞানাঙ্গ কল্পলানাত্র রহিয়াছে 
বল। উচিত । যদি কেহ বলেন যে তুই বস্তুর মধ্যবর্তী শূন্যদেশ ত অনুভূত 
হয় তাহা হইলে তাহারা বলিবেন যে উহা আালোকনিষ্ঠ দেশ, অথবা অতি 
স্থক্ষ। বস্তসমূহের দেশ । যদি কেহ বলেন যে ঘনাক্ষকারে কোনও বস্তুর 
অনুভব লা হওয়া সত্তেও প্রসারিত দেশের অনুভব হয় তাহা হইলে তাহারা 
হয়ত উত্তর দিবেন যে উহ অন্ধকাররূপ পদার্থের বিস্তারমাত্র ৷ 

অন্ধকার ত্রব্য অথবা অভাবমাত্র এ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও 
দেখান যাইতে পারে যে বস্তশূন্য দেশের বোধ বিশ্লিষ্ট পদার্থের কল্লনামাত্র 


দেশবিচার ৫৩ 


নহে। শগুণ কর্ম বা জাতির বোল এতাদৃশ কল্পনা হইতে পারে, কিন্ত 
দেশের বোধ এরূপ নহে । দ্রব্যনিষ্ঠ নহে এ প্রকার গুণ, কৰ্ম্ম বা জাতির 
বোধ হয় লা। জআবানিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের পাইয়াছি, ইহাই, একমাত্র 
কারণ নহে ; প্রাক্তত কারণ এই যে জ্রব্যনিরপেক্ষ রূপে তাহাদের ভাবাই 
যায় না। দেশকে কিন্ত ব্রশ্ানিরপেক্ষক্ূপে ভাবা যায় । একদেশ হইতে 
সরিয়া একটা বশ্য অন্যদেশে চলিয়া গেল, এবং পরিতান্। দেশটী পড়িয়া 
রহিল ইহা আনরা প্রতিক্ষাণেটি ভাবি । 'সতএব দেশ গুণকপ্মলানান্যের 
নায় বিশ্লিষ্ট পদার্থ নহে এবং ইহার বোধ বিশ্নিস্টের কল্রনামাত্র নহে । 

শুণক্ষশ্্সামান্যকে দ্রবাভিল্প বা দ্রবোহর বলিয়া ভাবি, দেশকেও 
প্রব্যেতর বলিয়! ভাবি। কিস্থ প্রণকন্মসামান্য দ্রব্য হইতে অভিন্ন 
বলিয়াও প্রভীতি থাকে _ দ্রব্যের সহিত তাহারা অযুতসিন্ধি সম্বন্ধে সম্বন্ধ ॥ 
অথচ দেশের বেলায় এপ্রপ্থার মঘৃতসিদ্ধির প্রতীতি নাই । বরং প্রতীতি 
হয় দ্রবা দেশের সহিত অযুতসিদ্ধ। অতএব দেশকে সমবায়সম্বক্ষে 
বস্তুনিষ্ঠ বলিবার হেতু নাট । দেশ বন্যসমবেত লক্ষে, এবং বস্তযুক্ত হওয়া 
সমন্তে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে তাহার অপরোক্ষ প্রতীতি হয়। ইহা হইতেই 
বুঝা যায় যে দেশ বন্বনিরপেক্ষ পদাথ । অথচ এতাদৃশ দেশের জ্ঞান বা 
সতানিশ্চয় আমাদের নাই । 

বৈশেধিক দশলে স্দীক্রত হয় যে গুণকম সামান্য দ্রব্যের সহিত অযুতসিচ্ধ, 
দ্রব্য কিন্তু উহাদের সহিত অযুতসিদ্ধ নহে. অথচ দ্রব্যের জ্ঞান হয় । 
সুতরাং বস্ত্র যাহার সহিত অদ্ুতসিজ্ছ তাদৃশ দেশের জ্ঞান হইবেনা কেন? 
উন্ভর এই যে এতাদূশ দ্রব্যের সব্দরূপতঃ জ্ঞান হয় ইহা স্বীকার করিয়া 
বৈশেখিক_অন্য।য় করিয়াছেন । দুই বস্তর একটা অন্যটার সহিত অযুত- 
সিদ্ধ হইলে কোনটাকেঈ স্রজপতঃ জানা যায় লা তুইটীকেই এক পদার্থ 
বলিয়া জ্ঞান হয় ॥। ‘তুই' বলাতে তাহারা যে পৃথক্‌ একথাও নিশ্চিত। 
এই যুগপৎ পৃথকৃত ও অপৃথকৃত্বের একমাত্র সমন্বয় এই যে জ্রানরাক্র্ে 
তাহারা অপুথক্‌ এবং তাহাদের পৃথক্‌.স্বর বোধ জ্ঞান নহে, কেবললিশ্চয় । 
আতএব বস্তনিরপেক্ষ দেশের বোধ জ্ঞান নহে, কেবল নিশ্চয় । 


দেশ আমাসাপেক্ষ 
ইংরাজীতে যাহাকে 9১5০০ বলে তন্থারা বস্তুর স্থান, পরিমাপ, ছুই 


৫৪ দর্শন 


বস্তুর পারস্পরিক বহিঃসতা ও অসীমপ্রপার দেশ ইহা ত অভিপ্রেত 
হয়ই, তদ্ছপরি আরও অভিপ্রেত হয় যে অসীমপ্রসার দেশ ও তদ্বতঁ 
যাবত্বন্ত আমার বাহিরে অবস্থিত । এখন এই আমাবহিঃসন্ধের প্রকৃত 
অর্থ কি? 

ভগতের একটা পদার্থ অপর একটা পদার্থের বাহিরে ও সমগ্র জগতটাই 
আমার বাহিরে--এই দুই “বাহিরে শব্দ একার্ঘব16ক নহে । জগতের 
অন্তর্গত ছুই পদার্থের বহিঃসতা পারস্পরিক বা উভয়মুখী-_ক খএর 
বাতিরে বলিলে ন্বতঃই মনে হয় খ ও ক এর বাহিরে | ভগতের বহিহসত্তা 
কিন্ত একমুখী । ভ্রগং আমার বাহিরে বলিলে আমিও যে জগতের 
বাহিরে, এমন কথার সুচনা নাই । 

জগতের অন্তর্গত দুই বন্তর ঝহিঃসন্ভা উভয়মুখী এইজন্য ঘে যে দেশে 
তাহারা অবস্থিত তাহা বিস্তৃত । পুর্ধেই দেখাল হইয়াছে যে দেশের 
বিন্তুতব ও জাগতিক তুই বন্যার পারস্পরিক বহিঃসভ্ডা একই পদার্থ। 
আমি কিন্তু অসীমপ্রসার দেশের বাহিরে বা ভিতরে অবস্থিত নহি? 
সেইজন্য দেশ ও আমার মধ্যে পারস্পরিক বহিঃসন্তার কথা৷ নাই । 'আমি' 
শব্দের দ্বারা এখানে আমার দেহ অভিঞপ্রেত নহে, “কারণ আমার দেহও 
আমার বাহিরে অবস্থিত । 

জগং আনার বাহিরে, কিন্তু আমি জগতের বাহিরে লাই ইহা! 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে যাবতীয় জাগতিক পদার্থ যে অসীমপ্রসার 
দেশে বিদ্যমান আমার সন্ডাকে উপেক্ষা করিলে তাহার পদার্থত্বই থাকে না। 
দেশ যদি আম।নিরপেক্ হইত তাহা হইলে সাধারণ বহিঃসভ্তার ঘ্যায় 
জগতের বহিঃসত্তাও উভয়মুখী হইত ; অর্থাৎ জগৎ আমার বাহিরে বলিতে 
আমাকেও জগতের বাহিরে বুঝা যাইত । 

ভ্রগৎ আমার বাহিরে, কিন্ত আমি জগতের বাহিরে নাই__এই অদ্ভুত 
বোধের একমাত্র উপপত্তি এই যে এই বহিঃসত্তা আমানির্ম।ণ, অর্থাৎ 
আমারই বিষয়গ্রহ্ণের এক ভঙ্গীবিশেষ | এই ভঙ্গী আনার খেয়ালপ্জস্থত 
নহে. কেননা তাদৃশ বোধ আমার নাই অতএব জ্ঞগতের বহিত্ব খেয়াল- 
প্রস্থত নহে অথচ এক আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ । জগতের বহিত্ব শব্দের 
অর্থ দেশে বিদ্যমানভা, এবং দেশের বহিত্ব তাহার স্বরূপ । অতএব দেশ 
স্বরূপে এক আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ । 


দেশবিচার ৫ 


দেশ যে আনানিমর্ণন তাহা বুগাইসার জগ্য আরও অনেক যুক্তি 
দেওয়া যাইতে পারে ॥ আমার বহিহস্থ কোন বস্তুকে আনরা এ বস্ত্র 
বলিয়া বুঝি । ‘ত্র’ শব্দশীর অর্থ হইল কোন এক পূর্বনি্দিষ্ট ল্ত হঈতে 
বর্তমানে জ্ঞাত বন্দীর ন্থাননিদেশ ॥ কিন্য কোন্‌ পূর্বনিদিষ্ট বন্য হইতে ? 
যাহা উল্লেখ করা যাবে তাহাও একটী “এ বস্ত্র” আর্থাৎ তাহারও 
স্থাননির্দেশ পূর্বতরনির্দিষ বন্তস্তর হইতে করা হয়ছে । আবার সেই 
পুর্বতরনিরিষ্ট বস্তগার বেলায় সেই একই কথা বলিতে হু্টাবে । অতএব 
প্রথমতমনির্দিষ্ট বস্তুর অন্বেষণ শ্র.য়াক্ছন । উহা! আমার দেহের বতিরাবরণস্থ 
অথবা দেহাভ্যন্তরস্থ কোনও বিন্দু নহে, কেন না তাহার ও বিশেষণরূপে 
‘এ' শব্দটী ব্যবহার করিতে হইবে । অথচ দেহের যত অভ্যন্তরে যাই 
ততই যেন বোধ হয় সেই প্রথনতমনিিষ্ট পদার্থটীর দিকে অগ্রসর 
হইতেছি। ইহা হুইতেই স্থচনা পাই যে আব্মাই সেই প্রাথমতম পদার্থ, 
আত্মা হইতে নির্দেশই বহিঃসন্বের বা দেশের বোধ । অতএব দেশ 
আত্মনিমণাণ । 

তৃতীয় প্রমাণ । যে কোন বাহ্ধপদার্থের প্রত্য্ষকালে আমার প্রত্যাক্ষ- 
জ্ঞান এ পদার্থের আকারগ্রহণ করে ॥ জ্ঞানের খে এ প্রকার আকার গ্রহণ 
হয় তাহার প্রমাণ রক্তবর্ণের প্রতাক্ষ শ্যানবণের প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন ; এবং 
যে অবচ্ছেদে এই ছুই প্রত্যক্ষ ভিন্ন তাহারই নাম আকার । এখন কোন্‌ 
জ্ঞানের কি সাকার হইয়াছে তাহ] জ্ঞানা যায় অনুবাবসায় দ্বারা । অথচ 
কোনও অনুব)বসায়েই বিষয়ের রক্তাকার ব্যতীত জ্ঞানের রক্তাকার আনা 
যায় না। বাছা প্রত্যক্ষর অন্ুব্যবসায় হয় না, অথবা বাহাপ্রভ্যক্ষে জ্ঞানের 
আকার হয়না, এমন কথা বল। যায় না! প্রত্যক্ষের তে অন্ুব)বসায় হয় 
তাহার ও/মাণ আমি প্রতাক্ষ করিতেছি” এই সব্ধবাদিসম্মত বোধ $ 
জ্ঞানের যে আকার হয় তাহার প্রমাণ রক্তবর্ণের স্বান শ্ানবর্ণের জ্ঞান 
হইতে ভিন্ন ; এবং বিযয়বস্ত ছাড়া প্রত্যক্ষভ্তান বলিয়া একটী পদার্থ আছে 
তাহার প্রমাণ এই যে বিষয় হস্ত ইন্ড্রিয়গণকে ব্যাধন্ত কুরিলে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
বলিয়া! কিছু একটার অভাব অনুভূত হয়, সে জ্ঞান বিষয় পদার্থের মত 
জড়ঈ হউক অথবা স্বয়ংপ্রকাশ হউক না কেন। 

এখন অন্ুব্যবসায় ভ্বারা পপ্রাত্যক্ষজ্ঞানের রক্তাকার জ্ঞানা যায় না 
ইহার, অর্থ এই যে অন্ুব্যবসায়বূপ জ্ঞানের ত্বারা যে রক্তবর্ণ গৃহীত হয় 
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তাহা বহি;স্থ পুস্পেরই রক্তবর্ণ। অথচ ভ্যানের যে রক্তাকার হইয়াছে 
ইহাও স্থির । অতএব বলিতে হবে, যে রকন্তুব্ণকে সচরাচর বহিঃস্থ 
পুস্পেরই আকার বলা হয় তাহা প্ররুতপক্ষে প্রতাক্ষজ্ঞানেরই আকার ॥ 
তার আর্থ এমন নহে যে এ রন্তবর্ণ জানার কৃতিসাধা । একটা কিছু 
আমার নিকট দেওয়া আছে উচ্চ সুনিশ্চিত, কেননা বোধ তাহার প্রমাণ । 
অথচ এ একট! কি নিডেই যে রক্তবর্ণ এমন কথা বলিবার অধিকার নাই, 
কেনন! প্রমাণিত হঈয়াছে, যে রক্তবর্ণ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা 
প্রত্যক্ষচ্যানেরই সাকার, উহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও রক্তবর্ণ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি বলিয়া বোধ থাকে না। 

রক্ত'ব্ণ টী আনার পতাক্ষ জ্ঞানেরই আকার, অথচ উহ। বহিঃস্থ, উহা 
কি করিয়া সম্ভব হয়? হয় বলিতে হবে যে বহি:ন্থ' শব্দের অর্থ আমা- 
নিরপেক্ষ দেশে বর্তমালতা, ন! হয় বলিতে হইবে কোনও একটা স্ঞান- 
নিরপেক্ষ পদার্থ আমাসাপেক্ষ দোশে গ্রাকাশমান হওয়ার জগ্য রক্তাকার 
গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত প্রথম কল্পটী অসঙ্গত$ কেননা এ মতে বলিতে 
হইবে যে আমাসাপেক্ষ রক্তবর্ণ “আমি'কুপ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া 
প্রন্থান করিয়াছে, অথচ তাহ! হইলে এ রক্তবর্ণের পশ্চাতে আমানি রপেক্ষ 
কিছু একটা পদার্থ দেওয়া মাছে__-এই বোধের সম্যক উপপত্তি হয় না। 
অতএব দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিয়া বলিতে হউবে যে আমাসাপেক্ষ 
দেশে আমানিরপক্ষ কিছু একটা পদার্থ আয্মএাকাশ করায় আমার 
প্রত্যক্ষজ্ঞান 'বহিঃন্থ রক্তবর্ণ এই আকার গ্রহণ করিয়াছে । মোট কথা, 
শআমাস।পেক্ষ রক্তবর্ণ বহিযস্থ' ইহার অর্থ এ বহিচন্থত্বও আমালাপেক্ষ 
(অর্থাৎ দেশ আমাসাপেক্ষ) ; দেশ আমানিরপেক্ষ হইলে আমাসাপেক্ষ 
রক্রুব্ণ কিরূপে বহিঃস্থ হইল বুঝা যায় না। 

জ্ঞানাকার ও বিবয়াকারের সাদম্যই জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চায়ক, এ কথা 
আর বলা যায় না. কারণ বহিঃপ্রত্যক্ষকালে জ্ঞানাকার ও বিষয়াকারে 
কোনও বিভেদ, এমন কি সংখ্যাগত বিভেদও নাই, যেহেতু অনমুব্যবসায়ে 
ছইট। আকার পাওয়া যায় না । 


চতুর্থ প্রমাণ । দেশবিহীন কোন ত্রব্য বা গুণ কল্পনাই কর! যায় লা, 
অথচ ত্রব্যগ্ুণাদিব্যতিরিক্ত দেশ কল্পনা, করা যায়! সুতরাং বলা যাইতে 
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পারে, ঘে যে ত্রবযগুণাদি প্র তাক্ষ করিতেছি তাহাদের স্বরূপ আমি ছানিলা, 
যাহা জানি তাহ! দেশমণ্ডিত। এমন কথা। বলা যায় না যে কৃটন্দ 
দ্রবাগুণাদি ন্দকূপেই ভাত হইতেছে এবং দেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক 
অবান্তর । বল। যায় ন! এই জন্য যে দেশবিহীন ভ্রবাণুণাদি অঁকলনীয় । 
অতএব দাড়ায় এই যে যাহাকে প্রথমে আনানিরপেক্ষ বিষয়বন্ত মনে 
করিয়।ছিলান ন্দরূপতঃ তাহার কিছুই জ্ঞানিনা, জানি কেবল কতকগুলি 
গুণের দৈশিক সম্পর্ক ২ আমানিরপোক্ষ বস্তু এ সম্পর্কাবঙ্গীর আধারদ্দকপ। 
দেশে মাখ্ম প্রকাশ করিয়া ..প্রতাক্ষগ্ডণর্ূপ আকার পাইয়াছে । অতএব 
আমানিরাপেক্ষ বিষয়বস্ত কিছু না থাকায় যাহ! প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে 
আমাসাপেক্ষট বলিতে হঈবে। এখন প্রতাক্ষগ্ডণাবলী আমাসাপেক্ষ, 
উনার অর্থ এই যে উহাদের দেশ আঅ।নাসাপেক্ষ একথা পুর্বেই বল! হইয়াছে । 

পঞ্চম প্রমাণ । আমার দক্ষিণ হস্তখানি একখানি দর্পণের সন্মুখে 
ধরিলে উহাকেই বামহস্তকপে দেখি। যেহেতু উহাকেট বামহুস্তব্পে 
দেখি__এইরূপ প্রতীতি হয়, অতএব বলিতে হইবে যে দক্ষিণ ও বামের 
প্রডেদ, অর্থাৎ দেশগত প্রভেদ, বস্তার স্বরূপ নহে । যদি হইত তাহা হইলে 
উহাকেন্ট বামহস্তর্ূপে দেখিতেছি, এই এঁকাবোধ হইত না) 

ষন্ঠ প্রমাণ । দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি উল্দিয়লন্ধ নহে, এবং যাহার 
অপরোক্ষ প্রতীতি উত্দ্িয়লন্দ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বিষয় বল! 
যায় না, কারণ আমানিরপেক্ষ যাবৎ পদার্থের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয় 
লভ্যই হইতে পারে । দেশের যে এত্রিয়বোধ হয় নয তাহার প্রমাণ এট 
যে এঁল্লিয় প্রত্যক্ষ হইতে হইলেই তাদ্দেগাচর বস্তুটী দেশীয় (বহিঃস্হ ও 
মধ্যমপরিমাণযুক্ত) হস্টতে হইবেই ; অতএব দেশীয়ত্ব বস্তপ্রতাক্ষের কারণ ; 
প্রত্যক্ষের কারণ নিজে কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে ? যদি কেহ তুল) যুক্তিতে 
ক্ূপকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না বলেন, যেহেতু বস্তুর রূপ তাহার চাক্ষুষ প্রতাক্ষের 
কারণ, তাহা হইলে আমরা বলিব যে দেশের বেলায় বিশেষ কথা৷ আছে __ 
বূপকে দ্রবাবিহীন বলিয়া ভাব।ই যায় না, কিন্তু বস্তুর দেশকে বস্তবিহীন 
ঝলিয়া ভাবা যায়, এবং দেশীয় বস্তুর প্রতাক্ষে তৎসহচারশী দেশকে আমর! 
এরূপ নিরপেক্ষভাবেই অনুভব করি! দেশের অন্থুছতি যদি বস্তুর 
অনুভূতি ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর ন! হইত তাহা হইলে দেশ ও রূপ 
এক পর্ধায়নুক্ত হইত। কিন্ত দেশের এই বিশেষত্বের জন্যই তাহাকে 
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রূপাদি হতে পৃথক্‌ করিয়া ইস্্িয়গে।চর নহে বলিতে আমর! বাধ্য । 
একথার আালে।চনা পূর্বেই হইয়াছে । 
দেশের অপরোক্ষান্থুতি ইক্দ্িয়লভ্য নহে বলিয়াই দেশ আমা মাপে্দ, 
কারণ য।ঠার অপরোক্ষান্থভৃতি ইণ্দিয়লভ্য নহে অথচ যাহ! আনানিরপেক্ষ, 
এমন দৃষ্টান্ত নাই । দেশকেই কা তৎসদৃশ কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে ধরা 
যায় না, কেন না উচারাই সম্দিক্ক্ষেত্র । তাহা ছাড়া, এই প্রকার পদার্থ 
মানিলে ইত্ত্রিয়দষ্পর্কাতিরিক্র অন্য এক প্রকার অপরোক্ষান্থছুতি মানিতে 
হয়, অথচ এই প্রকার নৃতন অনুভূতি স্দীকার না করিয়া দেশকে আমা- 
সাপেক্ষ বলিলে নৃতন কোনও পদার্থ মানা হয় না; অতএব অন্ততঃ 
লাঘবের খাতিরে দেশকে আমাসাপেক্ষ বলা উচিত । 
সপ্তম প্রমাণ | দেশ কেবলনিশ্চয়ের বিষয়, উহা দেখাইবার সময় 
বলা হইয়াছে যে মপীদ্ধারা অপিপিত বৃত্তচকু রজাদি শুশ্যাদেশে রহিয়াছে__ 
এই “রহিয়াছে শব্দটী অস্তিকবাচক নহে । অস্ডিত্ববান নহে অথচ রহিয়াছে 
_ইহার অর্থ কি হাই নহে যে নানসিক এক প্রকার কল্পনায় সই (অঙ্কিত) 
হইলেই উহার! বিগ্যমান হয় ? অতএব উহারা, এবং সেইভ্রন্য সমগ্র দেশ 
পদার্থ টা, আনাসাপেক্ষ। 
বন্ততঃ কেবলনিশ্চয়ের বিযয়মাত্রই আনাসাপেক্ষ। যাহা সতাবন্ত 
হইতে পৃথকরূপে কখনও জ্ঞাত হয় না, অথচ যাহার নিরপেক্ষত্বরূপ বিষয়ে 
একপ্রকার বোধ রহিয়াছে তাহাই কেবলনিশ্চয়ের বিষয় । এইপ্রকার 
ভেদাভেদ উপপাদন ক্ররিতে কেহ বলিয়াছেন তেদাভেদই চরম সত্য, 
কেহবা ভেদাভেদের ক্ষেত্রমাত্রেই অনির্বাচ্যস্থ দেখেন, কেহুব| সমবায় 
স্বীকার করিয়া এ সমবায়ের সহিত সমবেতের সম্বন্ধকে সমবেতের স্বরূপ 
বলিয়াছেন। কিন্ত ভেদাভেদ স্ববিরুন্ধ বলিয়া উহ! কিছুতেই চরম সত্য 
হইতে পারে না, অথচ উহার উপপাদন হয় লা বলিয়া ভেদাভেদ সম্পর্ক- 
যুক্ত, পদার্থ অনির্বাচ্য, অতএব মিথ্যা__এঈ কথা এখনই বলা যায় লা, 
কেননা এ বিরোধের সমাধান অসম্ভব নহে। আর সমবায় স্বীকার করিয়! 
এ সনবায়ের সহিত সমবেতের সম্বস্তনিরূপণকালে এ সনম্বপ্ধাস্তরটিকে 
প্রকৃতপক্ষে সনবেতের স্বরূপ বলিলেও উপপন্তির হৃদয়ঙ্গমতা কিছু বাড়ে না। 
এনন কথা বলিলে ক্ষতি কি যে জ্ঞানরাজ্যে উহারা অভিন্ন, কিন্তু উহাদের 
ভেদ জ্ঞানাতীত কেবগনিশ্চয়ের বিঘয় ? এখন, কেবলনিশ্চয়ের বিষয়কে 


দেশ বিচার ৫৯ 


জ্ঞানবিষয়ের মত আমনানিরপেক্ষ বপিলে এই তুই বিষয়ের মধ্যে কি 
সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে । অথচ তাহ। অসম্ভব । আত এব, 
বিশেষত: তানের বিষয় যে আমানিরপেক্ষ এই বিষয়ে সব্ব্বক্রনপ্পীক্রত 
অনুভূতি রহিয়াছে বলিয়া, কেবগনিশ্চয়ের বিষয়কে আমাসাপেক্ষ বা 
আনানিন্ণণ বলিতে হইবে । তাহাভাড়া, কেবলনিশ্চয়ের বিঘয় যে 
ইন্দ্রিয় গ্রাহ নহে বলিয়া আমালাপেক্ষ, ইহা পুরে দেখান হইয়াছে । 


উপসংহার 
দেশ আনাসাপেক্ষ, ইচার অর্থ এমন নহে যে সন্তাহিসাবে আমি ও 
দেশ উভয়ই উভয়ের অপেক্ষ। রাপি। অসীনপ্রসান দেশ আমাসাপেক্ষ 
হইলেও আনি এ দেশসাপেক্ষ নহি ॥। আমিনের বোধে দেশবোধের 
অপেক্ষা নাই । দেশ আনাসাপেক্ষ, উহার অর্থ এই যে একভাবে আমি 
দেশের স্রষ্টা । কিন্তু এই সুধি কালিক নহে, কেননা প্রথমে আমি 
ছিলাম, পরে দেশ স্থপ্ডি করিল।ম, এই পূ্ব্বাপর ক্রমের বোধ আমার নাই । 
ইহা গাণিতিক স্থ&িও নাতে, কেননা গাণিতিক স্থগিতে স্বষ্ট তঙ্ছটাকে সুপ্তি 
করিতে বাধ্য, কিন্তু এখানে বাধ্যতার বোধ নাই । দেশ তাহ! হইলে 
কি প্রকারের স্ণ্রি ? উত্তর এই যে কালিক স্থগ্িকে গাণিতিকভা/বে কল্পনা 
করিলে যাহা দাড়ায় ইহা সেই প্রকারের স্ঠি। সহসা কথায় আমার 
সহিত দেশের সম্পর্ক বাধ্য তাবিহীন অকালিক সুৃষ্টিসম্পর্ক, যাহারঈ অপর 
নাম বিশেষ্যবিশেষণতা বা তাদাস্মা, যে সম্পর্ক নিরবন্থ ও বিশিষ্টাবস্থ 
বস্র মধ্যে বর্তমান । নিরবস্থ বস্ত বিশিষ্টাবন্থ বস্তুর অষ্টা, অথচ এই 
সুপ্তি কালে হয় নাই, এবং ইহার মধ্যে কোনও বাধ্যতা নাই । দেশ 
আমার তদ ্ব ; আমি বিশেষ্য, দেশ আমার বিশেষণ । যাবদবস্থান্গগত 
লিরবস্থ ফল যেমন নানা অবস্থায় আস্মপ্রকাশ করে, অথচ এ সকল 
অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য নহে, তদ্রপ আমি ও কখন, যথা 
বাহাপ্রতাক্ষে, আত্মপ্রকাশ করি, কিন্ত এ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে 
বাধ্য নহি । 
কতকগুলি আপত্তির সমাধান আবম্ঠক। যথা-- 
(ক) দেশ আমাসাপেক্ষ বা! আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ হইলে 
উচাকে বাহারূপে দেখি কেন? 


৬০ দৰ্শন 


খে) যে সকল বস্ত অতীত, ভস্িধ্যৎ ব! দূরবর্তী, অর্থাৎ যাহাদের 
বাত্প্রতাক্ষ হইতেছে না তাহ।র। কি দেশীয় নহে? 

গে) যে কোনও বাহ, প্রতাক্ষে যদি সমগ্র দেশের অপারোক্ষ 
অনুভব ইইয়া থাকে তাহা হইলে তত্বত যাবতীয় পদার্থের প্রতাক্ষ 
হয় না কেন? 

(ঘ) আমানিরপেক্ষ অগ্য একত্রন লোক তাহার বহি:প্রতাক্ষে যে 
দেশে আত্ম প্রকাশ করে সেই দেশ ও আমার দেশ এক না ভিন্ন? 

ডে) যে মুকুরফলিত বা স্বপ্রদেশ অতিমিথ্যা তাহ! আমার 
দেশের বাহিরে কি না 2 

উত্তর £_- 
কে) বান্যাত্বের সহিত লাধ্যাত্মিকত্ের কোনও বিরোধ নাঈ । যাহা 

আমাসাপেক্ষ তাহাই আধাত্মিক, ইহার বিরোধী পদার্থ হুইল তাহাই 
যাহা আমালিরপেক্ষ । বাহপদার্থ আান্তর পদার্থের বিরোধী, কিস্নুআন্তর 
ও আধ্যাপ্িক এক কথা নহে । এমন কথা বল! যায় না যে আতা! বা 
মন মামার ভিতরে ও অনাসত্ব| বা আমানিরপেক্ষ বস্তা আমার বাহিরে । 
‘ভিতরে’ শব্দটাও দেশেরই এক আকার সুচনা করে, দেশের কথা বাদ 
দিলে ‘ভিতরে’ বা “বাতিরে' কোন কথাই উঠে না। আত্মা বা মন 
আমার ভিতরে বলিয়া যদি কোন অনুভব থাকে তাহা হলে লেট 
‘ভিতরে’ সম্পর্কটা কোনও দেশীয় সম্পর্ক নহে, ভাতএব “বাহিরে, সম্পর্কটী 
তাহার বিরোধী হইতে পারে না। অতএব দেশ আমাসাপেক্ষ বলিলে 
বুঝিতে হইবে যে এই দেশ তাহার পুর্ণ বহিঃসন্ডা অটুট রাখিয়াই আমাসাপেক্ষ 
বা আধ্যাত্মিক । এমন কথা এখানে নাই যে দেশরুপ আমার আধ্যাত্মিক 
ভঙ্গীটী আমার শক্তিবিশেষ এবং ওঁ শক্তি আমানিরপেক্ষ বস্তুর সংঘাতে 
দেশাকারে পরিণত হয়। শক্তির কোন কথাই এখানে নাই । পূর্ণ- 
প্রকার্শদেশই মামার দৃষ্টিভঙ্গী, আমিই বাহাপ্রত্যক্ষে দেশ।কারে আংত্ব- 
প্রকাশ করি। এবং স্মরণ রাখিতে হুইবে যে এই আত্মপ্রকাশ কালিক 
নহে। আমার বন্যগ্রহণের পূর্বে দেশ ছিলনা, এমন কথা বলা যায় ন!। 
বস্তু চিরকালই দেশে আছে. কিন্্ ও দেশের স্বরুপ বিচারে ইহা প্রতিপন্ন 
হয় যে উহা আমারই অকালিক গ্রহণভঙ্গীবিশেষ । দেশবিহীন বন্য 
স্বরূপতঃ অসক্দেয়, কারণ প্রত্যক্ষ না হইলে, অথবা প্রত্যক্ষযোগ্যতা ন! 


দেশবিচার ৬১ 


থাকিলে বস্তুর ন্ররূপ ভ্ঠালা যায় না. অবচ প্রত্যক্ষ করিতে হইলেই বস্তুকে 
দেশাকারে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । 

(প) অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী পদার্থ প্রতা্ষ পদার্থের নতই 
দেশীয় । দেশের অশ্বুভব প্রথম হতেই অসীনপ্রসার দেশের অনুভব, 
এবং অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী যাবপ্বস্থ এ একই দেশে প্রকাশ বলিয়। 
উচারা প্রতাক্ষ-যোগ্য । অভিপ্রায় এই যে ভবিষ্যৎ বা দৃ্রব্ত বস্যর 
প্রত্যক্ষ হলে তাহার দেশকে পূর্বের প্রতাক্ষবস্রর দেশ হউতে একান্ত 
ভিন্ন বলিয়। মনে হয় না। মানে হয একউ দেশের প্রতীয়মান অংশ, 
পুরাতন দেশাংশটী বিস্তৃত হইলে এই নূতন দেশাংশটীকে গ্রহণ করিত । 
অতএব অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবন্তা সমস্ত পদার্থ ই দেশীয় । 

€গে) যে কোনও প্রত্যক্ষে সমগ্র দেশের অচ্মভব হইলেও তত্বতী 
যাবতীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না এইজন্য যে সমগ্র দেশের অঙ্্রভবটী 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের । যে কোনও দেশাংশের অনুভবে তাহ! যে অতীত ও 
ভবিষ্যৎ যাবৎ প্রত্যক্ষের দেশ!ংশের সহিত এক, অর্থাৎ এই সমস্ত দেশাংশ- 
শুলিই এক অসীমপ্রসার দেশের (প্রতীয়মান) অংশ, যে কোনও প্রত্যক্ষে 
আনার এই অনুভব থাকে । দেশের এই সীমাহীন বিস্তারের অপরোক্ষ 
অসম্ভব আমার রহিয়াছে, অথচ এক্ড্রিয় প্রত্যক্ষে আমর! খণ্ডদেশই পাই । 
অতএব এই অদীমপ্রসার দেশের অপরোক্ষানুহূতিক অতীস্দ্রিয় বলিতে 
হুইবে, এবং ০সঈক্ন্য এই বোধে ইউত্ত্িয়গ্রাহ্য যাবৎ পদার্থের অনুভব 
হইবার হেতু নাই । 

(ঘ) আমানিরপেক্ষ অন্য একজন লোক যে দেশে আত্মপ্রকাশ 
করে তাহা আমার দেশের সহিত একই পদার্থ । সমস্ত দেশই এক । 
কোনও দেশকেই অসীমপ্রসার দেশের বাহিরে বলা যায় না । প্রথমতঃ 
সেরূপ অন্মভব আমার নাঈ। দ্বিতীয়ত: এই দুই দেশের পারস্পরিক 
বহি:সত্তা ত এক দেশীয় সম্পর্কই । 

(ও) দেশ স্বরূপত: সত্যনিশ্চয়ের বিষয় নহে বলিয়া শুজ্ধদেশবিষয়ক 
জান্তি হইতে পারে ন। ৷ রচ্দ্বসর্পভ্রমনিরাসের পর সর্পের পরিমাণ মিথ্যা 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয় লা। সুকুরাস্তবর্তা দেশপ্রতিবিদ্ব বা স্বাপ্রদেশও 
মিথ্যা নহে । 

পরিষ।ণকে, দেশাংশমাত্র বলিলে সর্পের স্থান যেমন মিথ্যা হয় না, 


৬২ দর্শন 


তাহার পরিমাণও তক্রপ মিথ্যা পতিপন্ন হয় লা | যুকুরবতণ দেশএঞএতিবিদ্ব 
বাাগুদেশ নিট নহে, মিখা, সেই দেশব তর বন্ধ, অথবা সেই বস্তুর 
সহিত দেশের সম্পর্ক । এই সমপ্ড দেশ যদি সিথা। হষ্টত তাহা হইলে 
তাহাদিগের সহিত সত্য বলিয়া অভিহিত দেশের নিরবচ্িন্ত্বূপ সম্বন্ধ 
কি প্রকারে হয়? মুকুরাস্তব্তী দেশ কি আমাদের দেশের প্রসার 

" নহে ? যদি না হয় তাহ। হইলে তাহার সহিত এই দেশের সম্বন্ধ ফি? 
অভিপ্রায় এই যে কোন দেশথণ্ডের বোধে যাবদ্দেশ তাহার সহিত 
নিরবচ্ছিয়ত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয় । এই .প্রতীতিকে ভ্রম না 
বলিয়া ইহাকে স্থীকার করিয়া অগ্যভাবে যাহাতে সমস্ত ব্যাপারটী উপপপন্ন.. 
তয় তাহাই বাঞ্ছনীয় । কোন জম দেশবিষয়ক লগ্চে, দেশবত বস্থা- 
বিষয়ক বা এ বস্তুর সহিত দেশের সম্পর্কবিষয়ক বলিলেই চলে । 

দেশবিবয়ক ভ্রম হয় না, ইহার অর্থ এমন নহে তে দেশপ্রতী'তিমাত্রই 

সত্যবোধ ৷ আমাদের বক্তব্য এই যে বহ্যনিরপেক্ষ দেশের বোধ কেবল- 
নিশ্চয় মাত্র । 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় 
আতিরখাহ। বন্দোপাধ]ায়, হাউ, লি, এস্‌ । 


উপনিষদের যুগের একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় হল সে যুগের 
চিন্তাশীল বস্তির বিদা। আহরণের প্রতি লুলিবিড আকর্ষণ । তাবিগ্যার 
সংস্পর্শ এবং আন্ানের অন্ধকার তাদের কাছে সতি ঘ্বণার বস্তু ছিল 
এরং তাকে পরিব জ্রন কর্বার জ্রগ্য তাদের মানসিক সংকল্পও সেই 
পরিমাণ গভীর ছিঙ্গ। উপনিধদের যুগের খ্রধির প্রার্থনায় কথায়, 
উপদেশে অবিগ্ঠ।র প্রতি এই সুগভীর বিরাগের অভিব্যক্তি আমর! যথেষ্ট 
পরিমাণে খুজে পেয়ে থাকি । উপনিষনদের খষির প্রার্থনায় তাই আমরা 
পাই যে তিনি কামনা কর্ছেন অজ্ঞান অন্ধকার হ'তে তাকে যেন বিশ্ব- 
শক্তি পরিত্রাণ করেন ।১» এমন কি উপনয়নান্তে ত্রাহ্মণ যে সাবিত্রী- 
মন্ত জপ করে থাকেন তারও মূল প্রার্থনা এই যে স্থর্যা যেন আমাদের 
ধীশকত্তি যুক্ত করেন ।* সেইরূপ যারা শবিদ্ায় রত, সত্য এবং বিদ্যার 
পথভ্রষ্ট তাদের উপনিষদকার ঘ্বণা করেন এবং তাদের জন্য পরলোকে 
ভীষণ শান্তির ব্যবস্থা রাখেন । ঈশ উপনিষদ বলেন যে “যারা অবিদ্যার 
উপাসনা করে তারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে 1" বুহদারণ্যক 
উপনিষদ তাদের অন্ধকারে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন না, তাদের জন্য পরলোকে 
আরও ভয়াবহ শান্তির বিধান করেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন 
“যার! অপশ্ডিত এবং বিদ্যাহীন মানুষ তারা মৃত্যুর পরে সেই লোকেতে 
গমন করে যার নাম আনন্দ এবং যা গভীর অন্ধকারে আবৃত (”* শুধু 
তাই নয় বিগ্ভাহীন মানুষের শক্তিলাভও সম্ভব নয়। ব্যবহারিক আগতেও 


(১) যুহদারণ।ক-_১॥৩৪২৮ তমলো মা জো।তিগমও 
(২) সবিতুবরেলাহ ভর্গে। দেবশ্য ধীমহি বিখে। থে নঃ প্রচোদথাহ ৪ 


(৩, ঈশ-_-৯ বুহদারণ্যক 
) -_.৯। 


(৪) বুহদারণ্যক __ ৪19১১ 


৬৪ দশন 


এবং অবিদ্ধা বিভিন্ন জিনিষ । মানুষ যা বিগ্ার সাহায্যে করে তাই 


শক্তি পুই হয় ।”* 
এক পক্ষে যেনন অবিগ্তার সহিত তুলনায় বিদ্যার প্রতি পক্ষপাত 


তাদের বেশ, অপর পক্ষে নিছক সাধারণ বিগ্যালাভের থেকে দার্শনিক 
বিগ্ঠালাভের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল সর্ব্ব প্রধান । বিদ্যাকে এই 
কারণে ভার ছুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতেন - ব্যবহারিক বিণ্যা এবং 
পারমাঘিক বিদ্যা । তারা অবশ্য তার যা বিশেষ নামকরণ করেছিলেন 
তা হল অপরা ও পরা বিছ্া॥ এই সম্পর্কে মুণ্ডক উপনিষদে শিক্ষা 
সম্বন্ধে আমরা যে উপদেশ পাই তা উদ্ধৃত করবার প্রায়োদ্রল হয়ে পড়ে। 
মুণ্ডক বলেন” “আমরা শুনেছি যে ক্রহ্মবিদর1 বলে থাকেন যে ছুট পকম 
বিছা আমাদের ক্রানা প্রয়োজন, পরা এবং অপরা বিদ্যা । অপ্রা বিদ্যা 
হল-__খ্খগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অধর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, লিরুক্ত, 
ছন্দ এবং ক্যোতিষ । আর পরা বিগ্ভা হ'ল তাই যার দ্বারা সেই অক্ষর 
ত্রহ্মকে জানা যায়” এই অপরা বিদ্যার ব্যাখ্যা এখানে আপ।তদৃ্ঠিতে 
যা মলে হয় তা হতে অনেক ব্যাপক এবং সেইটাই আমাদের এখানে 
ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম কর। একটু প্রায়োজ্জন হয়ে পড়ে । খগবেদের যুগে 
যত কিছু শিক্ষার বিষয় ছিল সেই সমস্ত বিষয়কেই ছয়টা শীতে ভাগ 
করা হত । সেই ছয়টি শ্রেণী হ'ল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তু, ছন্দ 
এবং জ্যোতিষ । এই ছয়টি শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া যা বাকি রষ্টল তা হ'ল 
ধর্ণাগ্র'বণ্ডলি অর্থ।ৎ চারখানি বেদ। কাজেই অপর! বিদ্যার তালিকায় 
যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার। ধশ্মগ্রদ্থ এবং তখনকার 
জগতের যা কিছু বিষয় ব্যবহারিক গ্রন্থ বলে পরিগণিত ছয়ে পড়ত এই 
সব কিছুই তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। স্থতরাং ব্যবহারিক 
প্রয়োজনের গ্রন্থ এবং তথা ধর্শ্মবিবয়ক গ্রন্থ এই ছুইই উপনিষদের 
খবির কাছে সমস্থানীয়। তার! উভয়েই নিকৃষ্ট । যে বিদ্যা তাদের 
থেকে শ্রেষ্ঠ, তা হল পরাবিদ্যা তা তাদের থেকে ভিন্ন। পরম সত্য যা, 
পরম তথ্য যা তার সন্ধান যা দেয় তাই হুল পরাবিদ্যা। দার্শনিক 


(4) লান। তু বিদণ! চাবিদা চ ঘদেব বিদ্যা কবোতি শ্রক্মঘোপনিঘদ! তদেব 


যীখবৱরং ভবতীতি---*--৪১৪১৪১০ 
(৬) মুণ্ডক-_-১৫১৪৪-৫৪ 





উপনিবদের শালোচ্য বিষয় ৬ 


বিদ্যাই পরা বিদ্যা, দার্শনিক বিদ্যাই সব্্শ্েষ্ঠ বিদা। দের মতে 
পুণ্য অর্জনের জণ্য বা দেবতার কুপালাভ কর্বার আশায় যাগযছ্রের 
বর্ণনা করে যে শ্রন্থ তাও যেনন ন্দাথ প্রণোদিত, তেমনি ব্যাকরণ, ছন্দ, 
.ভেতাতিয ইত্যাদি বিষয় কেবল ব্যবহারিক জীবনে কাছে লাগে নাত্র। 
পরম সত্যের সঙ্ধানে যে বিদ্যা আত্মনিয়োগ করে সেই হল পরাবিদ্যা 
এবং উপনিষদের বিষয়ও হল এই পরাবিদ্যা আহরণ । 

এক্ট পরাবিদ্যার =তি আকর্ষণ তখনকার মানুষের মনে কতখানি 
গভীর এবং ব্যাপক ছিল এ বিষয় একটু বিস্তারিত আলোচনার এখানে 
প্রয়েজ্রন হয়ে পড়ে। তখনকার মনীষীদের এই পরম সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহরণের আকুলতা কত যে তত্র ছিল তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি 
থাকে লা ।* শুধু তাই নয় বালক বা নারী কেহই সে আকর্ষণের প্রভাব 
হতে বাদ পড়তেন লা। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনেই পরম সত্যকে 
জানবার জশ্য ছিল অপরিসীম কৌতুহল । এবং ত! জ্রানবার কোনমাত্র 
স্থযোগ পেলেই সে স্থুখোগ কেহ ছাড় তেন না। এমন কি রাজনৈতিক 
কা।ধো ব্যাপুত রাজ্জাও এর প্রয়োজনীয়তা যোল মানা অনুভব করতেন । 

বৃহদারণ)ক উপনিষদের তৃতীয় ও" চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা পাই 
যে বিদেহরাত্র জনক এই দার্শনিক আলোচনার সুবিধার জ্রগ্য বছ.পণ্ডিতকে 
আমন্ত্রণ করতেন । এবং তি।দের নধ্যে পরমতন্থ সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞানের 
পরিমাপ সম্বন্ধে গ্রতিজন্বিতা লাগিয়ে দিতেন । যিনি জিততেন তিনি 
বহু গরু বা বছ অর্থের দ্বারা পুরস্কত হতেন । এই সব দাশনিক তর্কে 
সব্ধত্রই যাজ্তবঙ্জা সকলকে হারিয়ে দিতেন । জ্রনকের এই দার্শনিক 
সমালোচনার উৎসাহ প্রদানের জন্য খ্যাতি বহুদূর প্রচার লাভ করেছিল। 
ফলে তিনি যে অন্য প্রতিবেশ৷ রাজার ঈধার বন্য হয়েছিলেন তাই নয়, 
অগ্য রাঙ্গাও এবিবয় তার অনুকরণ করছিলেন । বৃহদারণ)ক উপনিবদের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩.থনমেই আমরা পাই যে রাজ্জ। অভ্রতশত্র ক্ষোভ 
পাকাশ করে বল্ছেন, সব নামুষই জনক জনক বলে তার সভাতেই 
ছুটে চালে, তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন যে দৃপ্তবালাকি নামে এক 
দাশনিককে তার ত্রশ্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যার জগ্য এক সহস্র মুদ্রা দান 
করবেন ।* 


(৯). বৃহুদারণাক ২1১১১ 


ঙ্৬ দর্শন 


এই পরাবি্ঞা আহরণের কৌতুহল ঘেকালে আবালবুদ্ধবনিত! 
সকলেরই যে কত তীব্র ছিল তা সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয় উপনিষদে বণিত 
দুখানি গল্প দ্বারা । কাজেই গল্প দুটিকে এখানে সংহক্ষপে বলার লোভ . 
সংবলণ করা গেল লা। 

কঠ উপনিষদে গল্প মাছে যে উশন্এর নচিকেতা নামে এক ছেলে 
ছিগেন। এই উশন ছিলেন ভারি দাতা । তার সর্ব্ন্ধ তিনি দান 
করতে সুরু করলেন এমন কি গরুগুলি পর্য্যন্ত বাদ পড়ল না। ছেলে 
নচিকেতা বালকন্ুলভ কৌতুহল পরবশ হয়ে বাপকে প্রশ্ন করলেন 
“তুমি আমায় কাকে দেবে ?” পিতার উত্তর না পেয়ে, তিনি বারবার সেই 
প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করলেন । ফলে এ ক্ষেত্রে যেমন তয়ে থাকে, 
বাপ রেগে বল্লেন ‘তোমায় যমকে দেব ।' যেমন বলা ঘট্‌লও তাই। 
ব্রাহ্মণের মুখের কথা ক্রি বার্থ হয় ? ফলে নচিকেতা গিয়ে উপস্থিত হলেন 
যমের বাড়ী কিন্তু পিতার উপর অভিমান করেই বোধ হয় আন্পঞ্ল কিছুই 
স্পর্শ করলেন ন], তিনটি দিন উপবাশী রইলেন । বাড়ীতে ব্রাহ্মণের 
সন্তান তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় যাপন করছেন অতিথিবৎসল যম কি 
করে মার তা সহ্য করেন ?- অগত্যা তিনি ন্য়ং অদ্ঞুনয় করবার উদ্দেশ্যে 
নচিকেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এমনি কান্ত হল না বলে 
যম শেষকালে তাকে বর দেবার প্রতিশ্রতি দিলেন। এইখানেই 
আমাদের আসল বিষয়টি অবতারণা করবার সনয় এসোছে । 

এই প্রতিশ্রতির সুযোগ নিয়ে নচিকেতা বর চাষ্টলেন এই £ *এই 
বে সৃতব্যক্ডির সম্বন্ধে মান্তষের এই বিতর্ক_কেউ বলে সে থাকে কেউ 
বলে থাকে না --এ বিষয় সত্য কি তুমি আমায় কয়ে দেবে ।”* যম কিন্ত 
এ প্রাশ্থ্ের উত্তর দিতে বড় রানী নন । বল্লেন বিষয়টা বড় শক্ত, বোঝ! 
শক্ত হবে, অতএব অন্য প্রশ্ন ধর । নচিকেতা! কিন্তু ছাড় বার পাত্র নন, 
যুক্তি দেখাতেও বড় নজ্জবুত । তাই তিনি উত্তর করলেন-_ প্রশ্ন যে শক্ত 
সে কথা ত সত্য : কিন্ত সেটাই ত হল বড় যুক্তি: এ প্রশ্নের উত্তর তোমার 
কাছেই আদায় করতে হবে। কারণ প্রথমতঃ-_প্রশ্ন শক্ত এবং ডিতীয়তঃ 
এ প্রস্লের উত্তর দিতে উপযুক্ততম ব্যক্তি হলে তুমি, তোমার ত এই নিয়েই 


(৮) কঠ__১৪ ১৪ ২০৪ যেয়ং স্লেতে বিচিকিৎসা মশ্ুদো অস্তীত্যেকে ন।য়মত্রীতি 
চৈকে এতদ্বিদ্যাসশ্তুশিষ্ট শুঘাহত বরানামেষ বরস্থৃতীৎ ১৪ ৯৪ 
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কারবার । কাজেই প্রশ্ন জামার বদলাবে না এই প্রশ্নের আনি উত্তর 
তোমার কাছে চাই । 

যম দেখলেন মহা মৃন্দিল। ছেলেটি যেমন বাঁচাল তেননি বুদ্ধিতে 
অকাল পরিপক্ক ; কাছেই তাকে বিরত করতে হলে অন্য পথ" অবলম্বন 
করা প্রয়ে৷জ্ন। করলেনও তাই । তাকে নান! বস্তুর এবং নানা 
উপভোগের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এথানে যনের 
লোভ দেখাবার বিস্ঠারিত নমুনা একটু দেওয়া প্রয়োজন তবে। তিনি 
বল্লেন --“'শত বৎসর আয়ুযুক্ত পুত্র পৌত্র না, বছ পশু, হস্তী, অসম্ম. 
স্বর্ণ যত চাও নাও, বড় জমিদারী নাও, যত বছর খথুসী বেঁচে থাকবার 
বর নাও | তাতেও যদি মন না খুসী হয়, পৃথিবীতে যা কিছু কামন! ছলভ 
ত! একে একে নাম কর, আমি পূরণ করে দেব । এই যে স্বর্গের অপ্লরারা 
রয়েছে এদের মত বন্য মানুষের লাভ কর। অসম্ভব । এদেরই তুমি নিয়ে 
যাও আমি সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি । শুধু দয়া করে এই প্রশ্নের উত্তর হতে 
আমাকে অব্যাহতি দাও ।” 

নচিকেতা কিন্ত এই লোভনীয় বস্তুর তালিকা! দেখে ভুল্লেন লা. 
ভার সঙ্গল্ল এবং তার ইসা তেমনি অটল হয়ে রঈল।. তিনি যে উত্তর 
দিয়েছিলেন সেইটা আমাদের এখানে বিশেষ প্রনিধানের বিষয়। তিনি 
বল্লেন__ভীবন যত বড়ই হক তা সীমাবদ্ধ, নৃত্য গীত অশ্ব সবই তোমার 
থাক । বাস্তব ভোগস্খের হ্বারা মান্থব কখনও তৃপ্তিলাভ করে না 1?» 

মান্ষের অন্তরের তৃপ্তি যে বাস্তব ন্থখভোগে নয়, বিদ্যা আহরণে, এর 
খেকে বড় সতা কিছু লাই । মানুষের তৃপ্তি বিষ্ঠা আহরণে, সত্য আহরণ, 
কেবল নিছক এহিক তোগন্তথে নয় । সত্যসন্ধানের প্রতি মানুষের 
আকর্ষণ মান্তযের সহজ ধন স্বরূপ । ঠিক বল্তে গেলে এই নিয়েই ত 
মানুষের অন্য ভ্রীবদের সঙ্গে প্রভেদ। অন্য জীবদের সকল শক্তি ও 
সামর্থ্য কেবল মাত্র নিক্রের আত্পারক্ষা ও বংশরক্ষা কার্যোই পধ্যবলিত হয় । 
সে কান্ত করতেও তাদের বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় . না এতটুকু, তারা 
প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই বেশ স্ুশৃঙ্খলার সঙ্গে জীবজীবনের এই ছ্‌টি 
মৌলিক কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ তাদের জ্রীবনধারণের জগ যেটুকু 


(a) অলি স্‌ জীবিতমলমেৰ ডবৈব বাছাপ্তব বৃতাগীতে ॥ থলি বিব্রেন 
তরপনীঘো মধ ॥ কঠ ও ১৬ ১॥ ২৬-২৭ ৪ 








৬৮ দর্শন 


বুদ্ধির ব্যবহারের ব। চিস্তাশক্তির প্রয়োজন, ৫সটা। জীববিশেষ সম্পাদন 
করে লা, প্রক্রুতি দেবীই তাদের হয়ে সে চিন্তার ভার গ্রহণ করেন এবং 
তাই হল ভাীবেদের মস্তরে নিহিত প্রবৃণ্ি সমুদয় ॥ 

মাহাধের বিযয় কিন্তু বাবস্থা স্বতন্ত। যে শক্তি বিশ্বের নাট্যমঞ্চে 
মাগ্ুধকে স্থাপন করেছেন তিনি মান্থষের ভাবনার বোঝা নিচু স্বশ্দে বহন 
করতে চান নি, তার ব্যবস্থা হল এই যে নেছ্ের চিন্তা মানুষ নিছেই 
সেরে নেবে । ফলে অগ্য জীবের ভ্শ্য প্রকৃতি করে দিলেন লোমশ বা 
তৎস্থালীয় অন্য ভিলিঘের পে।যাক কিন্তু ম্বস্সুষের রইল রোমহীন দেহ । 
আত্মরক্ষার জন অন্য প্রাণীর কোন কিছু একটা ব্যবস্থা হল, কেউ পেলে 
নখ, কেউ লাত, কেউ বা শি আর যা তার কে।নটাই পেল না, সে পেল 
অন্ততঃ ক্ষিপ্রগতি কিন্বা নিজেকে গে।পন রাখবার একটা কিছু উপায়। 
কিন্ত মানবের ভাগে; জুল না একেবারে কিছুই । এর ইঙ্সিতট হল এই 
যে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেই নিজের আত্মরক্সণর বা আক্রমণের উপায় 
উদ্ভব করে নেবে। এইরূপে সামান্য জীবনধারণের মৌলিক অভাবগুলি 
দূর করবার জন্যই তার বুদ্ধিশক্তির যখন প্রয়োগের প্রয়োক্গন হয়ে পড়ল 
তখনই সত্য বল্তে কি তার ভাগ্যে।দয়ের স্ুচনা হল। মানুষের বুদ্ধি 
নিজের প্রয়োগের এই বিস্তারিত ক্ষেত্র পাওয়ার ফলে তার দিন দিন 
তীক্ষতা বৃদ্ধি পেল। ফলে সে শক্তি একদিন এমন বিকাশ লাভ কর্ল 
যে কেবলমাত্র নিছক ভ্রীবনধারণের প্রয়োজ্রনেই নিজেকে ব্যবহার করে 
তা তৃপ্তিবোধ করত না॥। জীবনের যুদ্ধে অগ্য জ্ঞীবের সহিত প্রতিদ্ধন্দিতাই 
যেমনি মানুষ নিছ্রেকে একটু নিরাপদ এবং শান্তির আবেষ্টনীর মধ্যে 
স্থাপন কর্বার সুযোগ পেল অমনি সেই ধীশক্তি তার নব নব পথে 
নিজের পূর্ণতর বিকাশে পু'জে বেড়াতে লাগল । এই ভাবেই দাশনিক 
জ্ঞানপিপাস! মানুষের মলে প্রথম আগতে সুরু করেছিল। 

এই যে পারিপাশ্থিক বস্তু সন্দর্শনে বিস্ময় এবং কৌতুহল এবং তাদের 
মধ্যে যে ন্তনিহিত শক্তির লীলা চলেছে তার স্বরূপ ক্রান্বার প্রশ্নাল - 
এ আম্ষের মতি ন্সাভাবিক বৃত্তি । এ বৃত্তির মূল চলে গেছে তার সত্তার 
অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত । তা যে মানুষের মধ্যে -কত গভীর এবং কত 
শক্তিসম্পন্ন তা যে কোন শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা 
সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হব। যে কোন শিশুই একটু বুঝবার বা 
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দেখবার ক্ষমত! হলেই তার পিতামাতা বা অন্ত সমন্থানীয় আব্মমীয়দের 
পরিপাক নান। বিবয় সম্ঙ্গে নানা হুল্লে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । 
এটা কি জগ্ঠ হয় এটা কেন হয় ইত্যাদি সহস্র প্রস্থ তার কৌতুহলী মনে 
সদা সর্বদা জ্াগে। কৌতুহল এবং জিজ্ঞাস। শ্রিশুরও স্বাভাবিক ধর্ম ॥ 
অগণ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য দারা ত নিয়ন্ত্রিত নয়। কেবল জানা নিয়ে তার 
কথা, জ্ঞান সঞ্চয় হলে তার পরিসমাপ্তি, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য তার 
পিছলে নিতিত নাই । 

শিশুর সন্বহ্ধে যে কথা খাটে"বয়স্ক মানুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে । 
বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যখন তত্র জ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধনা করেন তখন তার) 
নিছক জ্ঞান আহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আরা নিয়ন্ত্রিত হন লা। 
জ্ঞান পিপাস। চরিতার্থ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে । আধুনিক 
কালে বাস্তব জ্ঞগতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাস্তব জীবনে 
বনু সুখ সুবিধার খোরাক 'জুশিয়েছে । যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, ঢঙল্সি- 
ফোন, তবেতারবার্তা ইতাদি। এই সব দেখলে আপাতদৃত্তিতে একটা 
ধারণা জন্মাতে পারে এইট যে বাবহারিক জগতের স্তখ সুবিধার 
প্রয়োজনের খাতিরেই বৈজ্ঞানিক এই সকল আবিক্কারে মনোনিবেশ 
করেছেন কিন্ত আদৌ তা. সত্য নয়'!-- বৈক্ঞালিক আবিষ্কার করেছেন তার 
জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করবার জ্রশ্যঈ । পরে গৌণভাবে সেই আবিদ্ধার 
বা বৈজ্ঞানিক তন্বকে ভিত্তি করেই নানা বান্ডব যন্ত্রাদির উদ্ভব হয়েছে 
মানুষের স্থুবিধা বিধানের জন্য | যন্রাদি উদ্ভব ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ 
ছটি বিভিন্ন জিনিষ । প্রথমটির নিয়ম্রক শব্ত্রি নিশ্চিতই মানুষের ব্যব- 
তারিক সুবিধা, কিন্ত দ্বিতীয়টির নিয়ন্রক শক্তি, সম্পুণরূপে মান্রষের 
অন্ত্রনিহিত জ্ঞান পিপাসা মাত্র । গ্রিফেন যখন আবিষ্কার করলেন যে 
আল বা/স্পের আকারে পরিণত হলে তা নিক্তের সম্প্রসারণ সাধনের চেষ্টায় 
বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে তখন তিনি কেবল মাত্র তার জ্ঞান পিপাসা 
চরিতার্থ করেছিলেন । বাস্পের এই শক্তিকে ভিত্তি করে যখন তাকে 
নিয়ন্ত্রন করে কাজে লাগাবার চেষ্টায় যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা হল তখনই 
আমরা পেলাম বাম্পের ইজিন এবং তারই ফলে পেলাম নানা সরবরাহ ও 
কলকাবখানার শক্তিশস্ধারী যন্্রাদি । 

স্তরাং নচিকেতা যখন যমকে বল্লেন যে নিছক পাথিব ভোগ 


গজ দর্শন 


স্বখে মানুষ পরিতৃপ্তি অঞহরণ করতে পারে না বা জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ 
ন! হলে তার তৃপ্তি নাই তখন তিনি মানুষের এই স্বভাবজ ধন্দ্ের কথাই 
বলেছিলেন । বুদ্ধিশক্ডির বিকাশসাধন এবং তার সাহায্যে সত্য 
আহরণ এই হল মানুষের সহজ ধশ্ম । একেই উপনিষদ সব থেকে বড় 
ধ্্ম বলে সব্বত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। ঠিক সেই কারণেই আবার 
উপনিষদের খবির কাছে অপরাবিগ্ঠা অপেক্ষা পরা বিদ্যা আহরণের 
আকর্ষণ সমধিক বেশী । ব্যবহারিক জগতে যে সকল বিদ্যা কাজে লাগে 
মোটামুটি তাই অপরা বিদ্যা । সেখানে সত্য বলতে গেলে বলা উচিত 
নিছক বিত্া আহরণের উদ্দেশ্যেই বিদ্যা আহরণ হয় লা।” সেখানে 
ঘটনাচক্রে বিদ্যা আহরণ হয়ে পড়ে গৌণ জিনিষ এবং দৈনন্দিন জীবনে 
তার ব্যবহারই হয়ে পড়ে মুখা ভ্রিনিষ। পরাবিগ্য সন্বন্ধে কিন্তু একথা 
একেবারেই খাটে না। সে বিদ্যা আহরণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে 
কোন স্ুখন্থবিধাই নাই । সেখানে বিগ্যান্বেবীর তৃপ্তি পরাবিদ্যা আহ- 
রণেই পর্যবসিত হয়। নিছক জ্ঞান লাভের জশ্যই যে জান পিপাসার 
আদর্শ সে আদর্শ এই পরাবিভ্ভাতেই সম্পুতিম তৃপ্তি পায় । 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ 


ভশমিয়রতন মুখোপাপায়ত এম-এ 


বৈচিত্র্যের বিশ্ব-আন্কায় এক অদ্বিতীয় দর্শন, খণ্ডের অস্ত্রলেণকে অথগু 
সন্তার নিত্য অন্ুভাব _-ধ্যানী দার্শনিক্দেরি ভাব-বৈশিষ্ট্য । ‘অথণ্ড'-দ্রোহী 
ভোগসবন্ব পাম্চাত্য-প্রদেশেও এমন বহু তান্তিকেপ সন্ধান মেলে. যারা 
বকের মধ্যে এককে, বিশ্ব-খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে দর্শন, মনন, নিদিধ্যাসন 
করে" আনন্দ' পেয়েছেন, “সত্য'-প্রকাশে জীবন পণ করেছেন, ‘অথণ্ডের' 
জয় কীর্তনে উন্মাদ হয়ে বিশ্ব-উপহাস পদ-পীড়িত করেছেন নিরন্তর । 


প্রাচ্য-প্রদেশসমূছের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, স্বাভাবিক প্রবণতাই 
হচ্ছে অদ্বিতীয় এই আঅথগ্ড সত্তার দিকে । *'এক্যনিপয়, মিলনসাধন, এবং 
শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও সুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই 
ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল” বলে’ সর্ববাপী এক অখণ্ড সমগ্রতার ধ্যানে, 
তার কর্মে, তার যজ্-মায়োজনে, তার ধর্মে, তার লমাজ্ঞবিধিবাবন্থায় 
নিত্য মূৰ্তি ও ক্ষতি লাভ করেছিল । ভারতবর্ষ, তাই, অতি প্রাচীন- 
কালেই, স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিল, যে, স্ষ্টি যখন ছিল না, 
তখনও এই “ইনি”, এই অখণ্ড সত্তা, বিগ্যমান ছেলেন__খ্েখেদ, ১০ম মণ্ডল 
১২৯ সুক্ৰ) এ থেকে যখন স্ু&ি জগ্মলাভ করলো, তখনও ইনি বিশ্বস্থঠির 
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রাণপুরুষরূপে নিত্য জ্রাগুরুক রইলেন (শ্বেতাম্বতরোপ- 
নিযৎ, ২য় অঃ ১৬।১৭)। “বৈচিত্রোর মধ্যে ইনি, এর মধ্যে বিশ্ববৈচিত্র্য, 
_উপনিবদের কবি-খধিদের ধ্যানাকীন্পে এই সত্য সুর্যের মত প্রতিভাত 
হয়েছিল । এ-কথা সত্য. যে কবিঞ্চষিরা ভাবমৌন আনন্দের অমিত 
. উচ্ছ্বাসে অখণ্ু-তন্বকে স্বতঃসিদ্ধ তব্ধরূপে গ্রহণ করে" কবিত্বের রস-আধারে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, শ্যায়শান্সীয় কেনো যুক্তির অপেক্ষা রাখেন নি; 
কিন্তু পাশ্চাত্য তাদ্িক হেগেলের লোকোত্তর মনীযাদীব্ত দার্শনিক যুক্তি- 
প্রতিভায় এই তনত জ্ঞানজগতে স্ুপ্রতিিত হওয়ার পর, পুনরায় একে 
যুক্তির দ্বারা নূতন করে" বোঝাবার প্রয়োজনীয়ত! থাকতে পারে না।। 


৭২ দৰ্শন 


অস্ততঃ অথাণ্ডোপাসক, মিলনধর্মী ভারতবর্ষে তা" নেই । জ্ঞাগতিক 
বনের নালা স্ত্রোতস্দিনী এই মহান তখাণ্ডের অনন্ত সাগরে সম্মেলিত 
হয়ে,__ভক্কের ভাবায়, আহ্মলনর্পণ করে আপন ক্রুদ্রত্ের সীন। অতিক্রম 
করাতে, এই হচ্ছে ভারতীয় দার্শনিক্দের সবহ্ছিনন্সীকূত ত্রঙ্গ-বিশ্বাস। 
সকলকে নিয়ে সেই এক পরদ পরেন চির-আগ্রত আছেন," রবীশ্র-দশলে 
তাই এই কথা নানাভাবে ন।নাছন্দে, নানাভঙ্গী ত ‘প্রকাশ পেয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে 
দেখতে ঠায় তারাই নহাঞ্জাতিরূ:প প্রকাশ 'পায়'।” রবীম্ত্-দর্শনের 
বিভিন্ন দিক পর্যালো5ন! করতে হলে”, প্রথমেই আমাদের বলে' রাখতে 
হবে, যে, তিনি অমৃতের সন্তান; অস্থতোপাসক ভারতণ্যের আধ- 
উপলন্দিজ্ঞাত অস্থততন্ত্রউ অমৃত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন তার দার্শনিক 
মতবাদের ভিত্তিমূলে ফয্ুধারার মত নিত্যজাগ্রত অখণ্ড-স্ববধপ সেই অন্থতের 
মৃত-সঙ্জীবনীই প্রবহমান । 


রবীন্দ্রনাথ বলেডেন--বৈচিত্র)ময় অসংখ্য সীমার মধ্যে অদ্বিতীয় এই 
মহান অসীম, এই অমৃত নিত্য বিদ্যমান আছেন--স্লর দিচ্ছেন, সংশয় 
দূর করছেন, সীনাকে আপন অসীমত্বের অপূর্ব ইঙ্গিতে মধুর, কিন। অমত, 
করছেন (গীতাঞ্জলি) । এই যে ইনি, এই এক, এই অস্থত-অসীম, এর 
স্পর্শ বিশ্বের প্রত্যেক স্বহির মধ্যে, . সুক্মম থেকে স্বন্মমতর, মহান থেকে 
অহন্তর প্রত্যেক স্ষ্টপদার্থের মধ্যেই, বিরাজ্িত । স্বপি বৈচিত্র্য তাই 
মিথ্যা নয়, বহুত্রের বিশ্ববিকাশ মায়া-প্রপঞ্চের বিবিধ বস্তস্ত.পমাত্র নয়। 
কেন নয়? না. এক থেকেই বহুত্বের বিকাশ, আবার বহুত্রের বিচিত্র 
রূপবৈশিই্ট) ভেদ করে' অমৃত এই একেরই স্থর্ধ-প্রকাশ (চিত্রা) । 


পূর্বে ই ইঙ্গিত দিয়েছি, যে উপনিযদ্‌ ঠিক এই কথাই বলেন। 
বলেন £ 'এক আমি. বহু হবো, এই বহু হলাম ৷' স্ব প্রকাশিত হুলেন 
বিচিত্র সপ্তরণ্ডে, সপ্তর€ তাই সুর্যের স্বীকুতি পেল-_-সত্যের প্রকাশ সত্যই 
হবে, মায়া হবে না, মিথ] হবে না। এক যখন বহু হলেন, তখন বু 
অর্থাৎ সেই একের বিশ্ব-রিভূতি দাশনিক স্বীকৃতি আদায় লা করে? 
ছাড়লো। লা। আবার অস্ৈতদর্শন যখন বললেন, সবই ত্রস্বা, সবই ইনি, 
তখনও বহুত্বের প্রতি গ্যায়শান্্ীয় আশ্ছা ক্ষুপ্র হলো! না । লবই যখন ইনি, 
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এই সত্যন্দর্ূপ,. তখন এর মধ্যে যা' কিছু আতে, সবই সত্য. সবই এর 
তানৃতততের প্রতীক, গুভিনিধি ॥ এখন কথা হচ্ছে, এর মধ্যে যা' 
কিছু আছে সে সব কি ?--না, এই বিশ্বত্রহ্মাণ্ড, এট স্ুর্ঘ-চন্দ্র-তারা, এই 
পুস্প-গুল়-লতা-পত্র, এই সাগর-পর্বত-শাকাশ-বাতাস এই কীট পতঙ্গ- 
জীব-বিহঙ্গ, খেচর-ভুচর-উভচর, অধোগামী ও উর্ধ-বিহ্ভারী । 


স্ঠি-বৈচিত্রা তা’ হলে সত্য । সত্য কি? না, সত্য হালো "ভাবা, 
মানে, যার অস্তিত্ব আছে । 'ম্যাটার-ও আনার কাছে সত, কারণ ত? 
আমার ভাবসন্থখাকে বিশেষ এক ভাবে' *.মুদিত করে। (বার্কলে) যা? 
সত্য, যার আন্তিত্ আছে, তা' নিশ্চয়ই আমার ভাবসন্ধাকে পুলকিত করবে, 
আমার দৃ?ি আকর্ষণ করবে, হয় বহিদুৃণ্ি, নয় অরন্তর্দুঠি । আনার “বন- 
বাগানে' যে-কুস্সুমটি আজ সকালে 'মুদিত হয়ে হাস্য করছে, তা সতা 
এই জন্যে, যে তা” আমার বহির্ট &ি আকর্ষণ করেছে ; আবার-স্ষজ্র কৃস্সুমটির 
প্রফুল্-আননের অন্তরালে যদি নিখিল ত্রক্মাণ্ডের শিল্পসৌন্দর্ষের বিহুতি 
দেখতে পাই, যদি চিত্ত উড়ে যায় পুস্প দেখতে দেখতে পুষ্পাতীতে, তা? 
হলে পুষ্পটির আরে। একটি গভীরতর গোপন সত্য আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে: 
বুঝতে পারি ওটি আমার অস্তরষ্তি আকর্ষণ বরেছে, আমার সেন্দর্য- 
ভাবকে উদ্বেক্রিত করেছে, আরূপের রূপসন্ধানী আমার. পিপান্থ আত্মাকে 
অরূপে প্রামুদিত করবার অভিশ্রায়ে বিশেষ রূপাধারে বিকশিত তয়ে 
এসেছে । 


এইভাবে বিশ্বলিখিল রূপবৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করতে করতে ধ্যানদাধনায় 
অরূপের অমৃত-সাগরে স্সান করা, আব।র, অরূপে সমাধি-আচ্ছন্ থেকে 
বিশ্বরূপমহিমার অমৃত পান করা-__রবীন্্র-দর্শন-সাধলার চরম উপলব্ধি _ 
(জ্ঞ্যোৎস্্রারাত্রে : চিত্রা ) | এই উপলকজ্ধির আনন্দ সত্যভাবে অঙ্ুভব 
করতে পারলেই রবীন্দ্রদর্শন বা কাব্য আর ছর্বোধ ঠেকবে না) সহজেই 
বুঝতে পারা যাবে, কোন্‌ দৃপ্বিভঙ্গী দ্বার! তিনি “অসংখ্য বন্ধনমাঝে 
মহানম্দময় মুক্তির” মহারূপ €নৈবেগ্) নিরীক্ষণ করেছেন, আবার কোন 
পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি “রূপসাগুরে ডুব দিয়েছেন’ অরূপ-রতন 
আশা করি'।,__গৌতাজলি )। 


এই অরূপ অথগ্ডেরই শব্দাস্তর একথা বলাই বাল্য । “খণ্ডের? 


দর্শন 


৭৪ 


এক একটা “বিশেষ রূপ'-ই আমাদের ইন্দ্িয়দৃ্তিতে প্রতিভাত হয়, সমস্ত 
খণ্ড-কে,--আবিক্ত, অনাবিদ্কৃত, দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডকে, 
একত্র করে অন্থপম অথণ্ডকে একন্থানে, একই কালে. সংকার্ণ ইক্জ্িয়- 
দু্ির দ্বারা দাখা সম্ভব না। ইন্ডিয়দৃত্তি € ১০520755105) যেখানে 
পর।হৃত, ধ্যানদৃষ্ঠি (72551639) সেখানে মানুষকে সত্য-সঞ্ধানে সাহায্য 
করে।  ধ্যানপৃগ্তির সহায়তায় যাকে দেখি, তিনি "রূপে রূপে 
প্রতিরূপে বহিশ্চ” বির।জিত ৷ ইন্দ্রিয়-দৃ্িতে তার পুর্ণরূপ দ্যাখা যায় না, 
অখণ্ড আমাদের ইল্লিয়দৃঠির আয়ত্তে আলে না, তাই বলি £ তার 
রূপ নেই, তিনি অরূপ ;_অথণ্ডতাই অরূপ._অরূপ অথণ্ডের একটা 
নূতন নাম ॥ 

ইল্লিয়-দূঠিতে প্রতিভাত হয় সীমার আলো-সম্ভার ;_ দিগন্তপ্রসারী 
সর্বব্যাপী অসী:মর আলোচ্ছটা প্রভাসিত হয় ধ্যানদৃহিতে । এই ধ্যানদৃষ্ঠি 
যার সদাজগ্রত, তিনিই অখণ্ডকে জানতে পারেন । বল! বাহুল্য, রবী্তর- 
দৃষ্টিতে অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছেন বলে' বিশ্বল্থহির কুত্রাপি তিনি 
্বণ্ুতা” লক্ষ্য করেন নি। দিক, দেশ, কাল, জীব, আব-সমাত্, জীব- 
ভীবন-__কোথাও, কোনো! ভাবের বিচ্ছিন্নতা ঝ1 বিশ্লিষ্টতা তিনি সহ! 
করেন না, স্বীকার করেন না। সবব্র একটা সমগ্রতার চিত্র তিনি প্রকটিত 
হতে গ্যাখেন, বিশ্ব-প্রকূতির সর্বত্র তিনি সমগ্রতার স্থর ধ্বনিত হতে 
শোনেন । এই ভণ্য জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে’ গ্ঠাখা তার মতে, যুক্তিসম্মত 
নয় । যুহর্তবাদীর। জীবনের সাষাশ্যতম একটি যুহতেরি সঙ্গে অপর মুহূর্তের 
সাদৃশ্য খুজতে চান লা, কিন্ত রবীন্্র-দর্শনে স্তধু এক জীবন নয়, অগ্রবর্তী 
বা পরবর্তী জ্রীবন নয়, বিশ্বজীবনকেই এক করে' অথণ্ডরূপে ত্যাখবাঁর ইঙ্গিত 
পাওয়া যাক্স। এই জন্যে রধীন্দ্র-দুণ্ঠিতে মৃত্যু ভয়াবহ একট চরম নিব্বৃতি 
নয়, জীবনের গতিহীন পরিসমাপ্তি নয়_ প্রবহমান জীবনেরি তা" একটা! 
নবতম তরঙ্গ তুল্য ৷ শ্যামন্ন্দর যেমন শ্রীমতীর জীবনে সমায়াত হয়ে 
তাকে প্রমুদিত করেছিলেন নবজ্রীবনে, নব রূপে._মৃতা-ও তেমনি প্রেমিক 
শ্যামেরি মত জীবকে নবরূপে গতিদান করে, জাগরিত করে। রবীন্দ্দৃপ্রির 
আলোকে সাত হয়ে মৃত্যু আর ভীষণদর্শন বিকটাকার কোন “ইগুয়ানোডন্- 
কল্প রাক্ষস রূপে ভাখা দেয় নি, ভ্যাথা দিয়েছে মনোমোহন রূপে, গাথা 
দিয়েছে 'শ্যাস সমান”-_ ভোন্ুসিংহের পদাবলী )। 
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আপাতঃদুত্িতে এই কথাগুলিতে কবিবন্রলভ উচ্ছাস আছে বলো 
মনে হলেও, এর অস্তরস্থিত দার্শনিক সত্যতাকে স্পীকার না, করে' উপায় 
নেই । অখগুত্কে উপলদ্ধি এলেই, মানয় বুঝবে ২ সৃত্যু জীবনের আর 
এক রূপ £ জীবন ও মৃত এক, অথণ্ড নহাভ্রীবলেরি দুই রূপ ৷ চক্রাকারে 
এই রূপদ্ধয় নিত্য আবতিত হয়ে জীবজগতে জন্ম থেকে জ্রম্মান্তারে লিয়ে 
চলেছে । বিশ্বগতে জন্ম অর্থাৎ ভাগরণ-ই একমাত্র সত্য, মৃত্যু বলে' 
এখ।নে কিছু নেই দার্শনিক এই বিশ্বাস বৈদ্ঞ।লিক বস্তুজগ্‌তেও যুক্তি 
ও মন্্রসাহাযে) স্বীকৃত হয়েছে ৷ 


জগবন তাহলে ‘চির নবীন সে নিত্য-নৃতনকে জ্ঞানছে, জন্স 
থেকে জন্মান্তরে যাচ্ছে, - দার্শনিক ভাষায় : জল্মান্বতসমুদ্রে নিত্য 
অভিন্নাত হচ্ছে; তার মৃত্যু নেই. তার মৃত্যু হয় না; কেননা 
জ্জীব-ক্জীবন এবং মৃত্যুজীবন_-এই তুই জীবনকে এক করে? 
অখগু-জখাবলই বিরাজ্ত করছেন । মৃত্যু্গীন এই অথণ্ড-জ্ীবনের ব্যাপ্তি 
দূরগত অতীতে, সনায়াত বর্তমানে, অনাগত ভবিষ্যতে । মৃত্যু কোথাও 
নেই ; তাই অতীত মরে নি, জন্মলাভ করেছে বর্তবানরূণে ; বর্তমান মরবে 
না, জন্মলাভ করবে ভবিষ্য-মুত্তিতে । কালের এই জন্ম থেকে জন্মান্তরে, 
এক থেকে আরে, গতাগতির ছন্দ হৃংস্পন্দনে অনুভব করলে স্পষ্টই 
বোঝা যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর কিছু না, এক খণ্ড কাল 
প্রবাহ মাত্র | মানুষ আপন সংকীর্ণ বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করবার অভিলাষে 
অথণ্ড কালকে অতীত, বর্তমান, ভবিষাৎ,_ বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, পল, 
অঙ্গুপলের বিশ্বখণ্ডে বিখণ্ডিত করে’ নিয়েছে, অঙ্গশান্্র আবিষ্কার করেছে, 
আবিক্ষার করেছে জ্জ্যোতিযশাস্্র, জ্রন্ম দিয়েছে পর্জিকা, ক্যালেন্ডার । 
বস্ভতঃ গতিত্মান, অথচ স্থিরধীর মহাকালের অথণ্ড-প্রবাহ অনাচ্ন্তকাল 
ধরে" ঠিক একভাবেউ অব্যাহত রয়েছ । খণ্ডদুঠিতে কালের যেটা গতি, 
অখণ্ড দৃণ্িতে দেইট।ই আবার চিরস্ছিতি। একই জিনিস, তাই ছয়ের 
মধ্যে ‘মিল' না থেকে পারে নি; থাকার কথা বলাই যেন বাহুল্য । 
(বেলাক!) 


কাল-দর্শন ব্যাখ্যা প্রস-ঙ্গ কালের অথণগুত্ব নির্ণয় প্রয়োজ্রনবোধে ছ- 
একটা কথা বলা হলো । বলা হো! £ অতীত মৃত্যু পায় না, সে বৰ্তমান 
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প্রবাহে সঞ্চারিত মাছে ॥ বর্তমান মৃত্যু পাবে না, সে ভবিষ্যতের 
তরঙ্গতঙ্গে নিডা নৃত্য করবে ॥ 

মামুন তার বাক্তিগত জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অতিক্রম ঝরে? 
অনেকগুলো “আমির ভেতর দিয়ে-বু অবস্থায় সে পরিচিত হয় বহু 
আমির" সঙ্গে -অভিন্ঞতাও নানা, আমিও লানা। শৈশবে এক আমি, 
কৈশোরে আর এক আমি, €প্রীড়ে দ্যাখে, আর এক আমি, বাগ্ধক্যে 
হয়ে পড়ে আর এক সম্পূর্ণ আমি । কিন্তু এ সব কট! "আমির' মধ্যেই যে 
সে এক অথণ্ড শামি রয়েছে তার সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে স্ুপ্রকাশিত হয়ে 
না উঠলেও উন্চেতনের (5০5০2557955) স্তরে যে ভাসছে সে বলাই 
বাহুল্য । লানাহের মধ্যে একছের বা তাদা্মের বোধ তার আছে। 
এই যে বছ-আমির একত্ববোধ, এই যে অথগুতার উপলক্ষি, এই যে 
sense of personal identity, এইটাই রবীন্দ্রনাথকে মহাকালের 
অথণ্ডব বা একক উপলক্ষির পথে সহায়ত। করেছে। অনাদি, অনন্ত 
মহাকালের অখণ্ড আমি-সত্তাকে নিজের মধ্যে ধ্যান-দার্শনিকতায় পূর্ণ- 
স্বরূপে প্রতিভাত করে' নিয়ে অতীতকে তিনি দর্শন করেছেন, ভবিয্যৎকে 
দৃষ্টি দিয়েছেন। মহাকালের জীবনে, বলাই বাহুল্য, দূরগত অতীতটা 
হচ্ছে শৈশবকল্প, বর্তমানটা, কৈশোরকল্প অনাগত ভবিষ্যৎটা স্বপ্রময় 
যৌবনকল্প । আছ যদি ড্ঞান-সমাধিতে আচ্চন্প হয়ে মহাকালকে জিজ্ঞাসা 
করা যায়, যে, বিরাট যে-শৈশব-অতীত উতিহাসের পৃষ্ঠায় নান! গলে, 
কলে ও কথায় অক্ষিত হয়ে রয়েছে, মেটা কার জীবনের ? তাহলে সে 
নিশ্চয় উত্তরে এই বলবে £ আমি একব-কে জানি: আমার persona] 
identityর জ্ঞান আছে । তাই বলতে পারছি, সেটা আমারি! বলতে 
পারছি ২ মতীতটা আনি-র. বর্তমালটা আমি-র, এবং ভবিবাৎটা আমি-র 
আাবনেরই ভগ্নাংশ । 

ব্যক্তিগত খশু-জীবনের একতবোধের আলোকে সমগ্িগত অখণ্ড 
মহাকালের বিশ্বরূপ দর্শন রবীন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হওয়ায়, তিনি বিরাট 
অতীতকে সংএানশীল বর্তমানের, সংগ্রামী বর্তমানকে স্বপ্রোহ্দল ভবিষ্যতের 
সঙ্গে মিলিয়ে একটানা! কালগ্রবাহ নিরীক্ষণ করবার যুক্তি পেয়েছেন । 
ফলে, আধুনিক নিছক বর্তমানবাদিদের মত বর্তমানটাই সব, এ-কথা 
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বলতে পারেন নি ২ জীবলতদ্থ এবং সভ্যতার ইতিতুত্তে ‘ল্যাজ্গামূড়োহ্ীন 
উদরসর্বদতা' তার নতে অশ্বান্্রীয় দর্শলিকতা। (স্বদেশ £ 'নূতন ও 
পুরাতন' নিববধা)। | 

বস্ততো, মাত্র বর্ক্মানকেন্ট যদি স্পীকার করা যায়, [১7557৮ঘেঈ 
যদি 1)৮8118 বলে" স্বীকার করা হয়, তাহলে মৃত অতীত আর অন্ধকার 
ভবিষ্যৎ বর্তলান থেকে বিনুক্ত হয়ে ‘খণ্ড-কাল-কারাগারে' জীব-ভ্রীবনকে 
বন্দী করে' ফ্যালে। বর্ধমানবাদিদের মতে, ভীবন-নাটক কেবল 
বিয়োগাঙগই অভিনয় করে । জীবন থেকে. তাদের মতান্থযায়খ, বিয়োগ 
করতে হয় অতীত-কে, বিয়োগ করতে হয় ভবিষ্যৎকে, বিয়োগফল 
থাকে শুধু বর্ধমান, যা" নিয়ে তাদের ক্রারবার । কিন্ত একটু স্ৃপ্মনদৃ্টি 
নিয়ে যদি তারা সাথে, তাহলেই বুঝতে পারবে, একটি সামান্য মুদুর্মের 
মধ্যে ভূতভবিষ্ত্বর্তনান ওতঃপ্ৰোতভাবে মিশিয়ে রয়েছে _ বর্ধমান প্রতি 
সুহর্তে অতীতের সঙ্গে যোগন্ুত্র শ্ছাপন করে" ভবিব্যতর মুখে এগুচ্ছে 
চুম্বকের টানে লোহার মত । এক সুহ্র্তের পক্ষে যেটা সত্য, অনন্ত কালের 
পক্ষেও সেটা সত্য । 


অখণ্ড জীবনের তব-কথায় যোগ-সাধনই হলো! প্রায়োজ্ঞনীয় কথা, 
বিয়োগ-সাধন নয় * রবীন্রনাথের বেলাতেও দেখতে পাই, আমরা তাই । 
ভার তত্থাম্থযায়ী _ যোগ-ইঈ অমর, বিয়োগ মৃত্যু । তার মতে সেই 
মান্গষ অমৃত-কে জ্ঞানে. যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কেন্দ্রন্থালে ধ]ান- 
বলে দণ্ডায়মান হয়ে সনাতন সমন্বয়-সত্যকে, অখণ্ড-যোগতন্কে উপলক্ষি 
করে । ব্যক্তিগত এক মানুষের পক্ষে টৈশব-কৈশোর-যৌবল প্রভাতি 
বিভিদ্র অবস্থার কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে এক অখণ্ড আমি-কে নিরীক্ষণ করা 
যেমন সহজ, অথত্ডোপাসক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মহাকালের বিভিন্ন 
যুগাবন্থার কেন্দ্রন্থুলে উপনীত হয়ে তার অখণ্ড প্রবাহের নিত্যগতি এবং 
চিরশ্হিতির রহস্য উপলক্ধি করা তেমনিতর সহজ হয়েছে । 

বস্তুত: অথণ্ডের আলোক দর্শনে যে প্রয়াসী নয়, এবং খণ্ডের প্রতিই 
যখন তার চিন্ত আসক্ত হয়. তখন অন্যান্য খণ্ডের প্রতি অশ্যায়াচরণটাকে 
সে পাপ মনে করে না । “সে স্পর্ধিত হয়, নিঠুর হয়; সে পরের প্রতি 
অন্ধ হয় ; সে ধরৰ্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যে 
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নিজের দাসকে বিকৃত করতে চায়। সে কেবলি অন্যকে আঘাত করে, 
এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে কতদিন বমেির্মে অস্ত্রে-শস্স্রে কণ্টকিত 
হয়ে বসে থাকে, সে আব্যরক্ষার জশ্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই 
দাসত্বনিগড়ে বন্ধ করে রাখে_ তার অসংখ্য সৈম্য মনুযাত্বভষ্ট ভীষণ যন্ত্র 
ছাড়! আর কিছু নয় (স্দদেশ : নববর্ষ) সে স্বার্থের কূপমগরুকতায় লুপ্ত হয়, 
লে প্রচ্ছন্ন থাকে । Hl 

কিন্ত অথণ্ডকে যিনি জানেন, “যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন, 
এবং আত্মাকে সর্বন্তের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না৷ । আপনাকে 
আপনাতেই যে বন্ধ করে, সে থাকে লুণ্ড ২ আপনাকে সকলের মধ্যে যে 
উপলব্ধি করে, সে হয় প্রকাশিত 1” (শিক্ষার মিলন) 

বল! নিপ্রায়োক্রন, যে, অথগু-তন্দবের সম্যক উপলব্ধি না এলে” 
মন্ুব্যক্ষের এই প্রকাশ-তন্থটির সার সংগ্রহ করা অসম্ভব। সকলের মধ্যে 
আপনাকে তিনিই উপলন্দি করতে পারেন, ধার আত্ম-শিক্ষার সাধনায় 
দেশগত বা কালগত কোনে। গোড়ামি নেই ; দেশগত বিভিন্ন শিক্ষার 
সর্ববিধ খণ্ড-তন্দের একত্র সম্মেলনে খিনি সমগ্র অখণ্ড সত্য ত্বকে আবিষ্কার 
করে" নিতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ ত!’ স্বাভাবিকভাবেই জানেন বলে” 
তার শিক্ষা সন্বদ্ধীয় প্রবন্ধনলিচয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যন্ব-বিকাশের অন্ত 
উপায়-তদ্বই নির্দেশিত হয়েছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য -এই উভয় 
দেশের বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন একত্র করে' এক অভিনব মিলিত দর্শনের 
সন্ত বনায় তিনি সাধন-তৎপর ছিলেন । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা, 
ধ্যানধারণার ভিন্ন দর্শন করে’ যারা বলে- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনও 
মিলিত হতে পারে না, তাদের মতবাদের যুক্তিপূণ প্রতিবাদ রবীন্দ্রদর্শনে 
তাই মেলে। 

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন £ প্রাচ্যকে আজ্ঞ বঢ়িরমূর্খী শিক্ষায়, ‘বিজ্ঞান'- 
শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, ইহলৌকিক বস্তজ্জীবনকে ভয় করতে হবে 
বাহুবলে ; নইলে সে পরাধীনতা-পা:শ আবদ্ধ থাকবে চিরকাল । অপর 
পক্ষে পাশ্চাত্যকে শিক্ষিত হতে হবে অন্তর্মূর্খী শিক্ষায়, ‘তত্বশিক্ষায়' ; 
নইলে জাগতিক চরম উন্নতি থাকা সত্বেও সে বর্বরোচিত জিগীষার 
উত্তেজনাতেই থাকবে প্রমত্ত । বিজ্ঞান ও তন্তজ্ঞানের মিলন হলো! শিক্ষার 
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মিলন । "এই মিলনের অভাবে পুর্বদেশ দৈত্য-পীড়িত ও নিছরশুব ; আর 
এস মিলনের তাভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা শু, সে নিরানল্দ ।" 


কিন্ত এই মিলন সম্ভব তবে কখন £- নিজেকে জানলে এব মানলে, 
এবং পরকে পরম আন্তরিকতা সহকারে জ্তানবার ও মানবার সততাপুর্ণ 
সদিচ্ছার সাধনা করলে. এই মিলন, পুর্ব-পশ্চিমের এস মিলন, জ্ঞাতির 
সঙ্গে জ্ঞাতির, একের সঙ্গে অপরের, এই মিলন, সম্ভব হাবে। ববীন্দ্রের 
নীতিদর্শন (Ethical philosophy)ও ধশ্মনীতির (£heol০৪৮) মূল 
কথা হচ্ছে এই নিজেকে জানার ও নানার আগ্রহ, এবং পরকে জানবার 
ও মানবার সদিচ্ছা । 


রবীন্্দ্রের নীতিদর্শন ও সমাজতন্ত্র আলোচনা করলে দ্যাখা যায় যে 
ভার মতে বান্টিগত মানুষ সাধনবলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করবে, 
বিকাশ করবে মঙ্গলের মধ্যে, পেমের মধ্যে ১- তারপর বৃহত্তর কল্যাণ- 
কামনায় স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে সমঞ্টি-মঙ্গলে, সমঞি জ্ঞানবে, সকলকে 
আবত্মঞ্জানে জ্বীব-জ্ীবন ধারণ করে’ যাবে, কিন্ত আব্ম-ন্দাতধ্্য হারাবে না, 
পর-জ্ঞাতির স্বাতন্রা হরণ করবার অভিলাষ ব্ৰপ্রে কখনও পোষণ করবে না। 
তাকে মনে রাখতে হবে £:- “একাকার হওয়া এক হওয়া লয়। যারা 
স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে । পৃথিবীতে যারা পর-জ্ঞাতির স্বাতন্তয 
হরণ করে, তারাই সব্থজাতির এক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্ম্‌ 
হচ্ছে অজগর সাপের এক্যনী।তি ; গিলে খাওয়াকেই দে এক-করা বলে? 
প্রভার করে ।” 


বোঝা যাচ্ছে: Imperialist বা £95০15£দের মতে! সমগ্র বিশ্ব- 
আগৎকে আপন বন্দীত্বের বন্ধনে এনে" অখশ্ড এক “কর্তাভজ্ঞার' বংশ স্যর 
অপরূপ সঙ্লীতি তিনি সনর্থন করেন নাং State 5০০615চদের মতে 
সমা টর যৌথ যুপকান্ঠে ব্যঞ্ডি-ন্নাতন্্যকে তিনি বলি দিতেও চান না, 
অথবা উগ্ৰপন্থী individual anatrchistcদর মতো সম ষ্ট-কল্যাণে 
উদাসীন, সম্পূর্ণ বেপরোয়! ব্যক্তি স্নাতন্রাকে প্রশ্রয় দিতেও পারেন ন!1। 
বাক্তি, ভার মতে. একটি ফুলের মত প্রমুদিত হবে প্রক্কৃতির উদ্যানে, 
আপন রূপে, রসে, গন্ধে প্রমুদিত করবে পৃথিবী, আপন ‘বিশেষ শোভা!" 
বিকাশ করে' যাবে অবিশ্ৰাম, স্বছ্গেও ক্ষতি করবে না অন্যান্য ঝুস্থমকলিকার, 


ve দর্শন 


_ পারন্ত অন্যান কুস্থরমের সঙ্গে মিলিত থেকে উগ্ভানের মধ্যে এক অভিনব 
সনগ্রতার রূপ বিকশিত করবে । একদিকে নিজেকে, অপরদিকে নিজেকে 
সকলের মধ্যে মিলিত রেখে সকলকে. সম্পূর্ণরূপে স্থন্দর ও শোভন 
করার সাঁদচ্ছাই হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে সমঠিকে, সমহির সঙ্গে বাছিকে মিলিত 
করবার নীতিদর্শন । 

মিল-এর Utilitarianism-এর মধ্যে লোকমঙ্গলের যে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়, তার সঙ্গে রবীস্স্রের এই নীতিদর্শনের বিশেষ পার্থক্য আছে । বলা 
বাহুল্য, মিলের মঙ্গলবাদ সমান্িক কর্তব্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত; 
রাষ্ট্রীনৈতিক বিধিবিধানের প্রভাব তার মধ্যে আছে । ব্যক্তিকে অন্তরে" 
বাহিরে বিকশিত করবার, নিজেকে জানবার এবং পরকে মানবার, স্থাত্মার 
স্বাতন্থা রক্ষা করবার এবং পরাত্মার স্বাতন্ত্য স্বীকার করবার, কোনো 
ইঙ্গিত তাতে মেলে না। রবীন্দ্রের নীতিদর্শন ধর্ম্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
যে ধৰ্ম্ম করবে, সে নিজেকে যেমন জ্ঞাগরিত করবে, অপরকে জ্ঞাগরিত 
হবার তেমনি স্থযোগ দেবে । স্বেচ্ছায় "হবে", অগ্যে যাতে “হয়” 
স্বেচ্ছায় তার চেষ্টা করবে । এর মধ্যে রাত্রনৈতিক আইলবিধানের কোন 
চাপ নেই, ধৰ্ম্মনেতিক চিন্ত-প্রসারের জ্যোতি: সম্পদই আছে। 


নীতিদর্শনকে সার্থক করতে হলে, তাই, ধর্শ্মের প্রয়োজন আছে। 
শুশ্ঘ-সাধনা, রবীন্দ্রলাথের কাছে, প্রেম-সাধলা । প্রেম না হলে ধৰ্ম্ম 
নিরর্থক. কল্যাণ বা শান্তি অমৃলিক-স্থপ্রকল্পনা । (শাস্তি-নিকেতন, ১ম খণ্ড) 

প্রেমের সুর্য-সাধলায় অন্ধকার দূরীভূত হয়, অহংকার চোখের জলে 
যায় ধুয়ে মাথা স্বইয়ে আসে আনন্দের ভক্তি-প্রেরণায় । মাস্ুষের 
প্রতি অবিচার কা অনাচার করতে তখন স্বাভাবিকভাবেই আর ইচ্ছা 
জাগে না। সকলের মধ্যে নিত্রেকে এবং নিক্ষের মধ্যে সকলকে অথণ্ড- 
বূপে, আত্মারূপে গ্াখবার তখন দূবি খোলে । একা-তন্ব তখন আর 
পুথির পাতায় থাকে না, উপলব্ধির মণি-মগ্চুষায় সঞ্চিত হয় মহাবিত্বের 
মত । রবীন্দ্রকাব্যে ও দর্শনে প্রেমের তপস্যা তাই সবার আগে। রবীন্দ্র 
বলেন £ প্রেমের ঈশ্বর দয়া না করলে, সব সাধনাই শুন্য, সব তন্তই ব্যর্থতায় 
বিপর্যত্ত । 

এই প্রেমের ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন; শুধু, জানতে পারি নি. 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ৮১ 


জানতে চাইনি, তাই ইনি আম! থেকে দূরে রয়েছেন বলে' মনে হয়। 
যখন দূরে আছেন বালে মনে হয়. তখন একে বলি “তুহু"। "ভু 
বলার অর্থ আর কিছু নয়, স্বাসত্মাকে স্বীকার কারে নিয়ে পরমাত্মমকে 
ব্যাকুল হয়ে ডাকা । রবীন্দর্শনের এই হলো দ্ধৈতবাদ । আবার যখন 
পেনকে অশ্রভব করি অন্তরে, যখন একে পেয়ে যাই, যখন ইনি অন্তরে 
স্ুর্ষেক দীণ্ডিতে ভ্াগ্রত হয়ে আনার অন্ধকার দূর করেন, অসত্য লাশ 
করেন, অন্বতের পথে টান দেন পরম সেহাঝোগে, তখন ইনি আর "ভু" 
নন, হস আমি ক্রোম, আমি সুন্দর, আমি সত্য ও কল্যাণ, আমি 
বিস্তৃত করবো নিজেকে, আমি গান গাইবো, আমি ফুল ছড়াবো, আত্মা 
'নিঝরেরা যখন “গুভঙ্গা হয়েছে, এইবার করুণাধারা ঢালবো । রবীন্দ্র- 
দর্শনে এই হলো। একপূকারের অদ্বৈততয্ডোপলক্গি। । 





বস্ধ-জ্জীবন ও ভাব-জ্রীবন গভীরভাবে মনন করে' দেখলে বোঝা যায়, 
দৈত ও আদ্বৈত -এই ছু তত্তের মধ্যেই সতা নিহিত আছে । বস্ত- 
জীবনে সত্য সত্যই আমরা ঈশ্বর থেকে লিষ্ডেকে সব সময় অভেদ ভাবতে 
পারি নে, আবার ভাবডীবনে মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে ভার সঙ্গে নিজকে 
অথগুল্থরূপ্পে দেখেও ফেলি। রবীপ্র-দর্শনে তাই উভয় তন্দের প্রতিই 
সত্যন্সীরুতির সেন্দর্য আছে । মোটা মুটিভাবে ধরালে ভার ধর্মতন্তকে 
বৈষঃবাচার্য শ্রীল জ্ঞীব গোস্বামীর অচিস্তঃভেদাভেদতব্বের কাছাকাছি 
বলে’ মনে হয়। 


বস্তুতঃ, ভগবান প্রেম-কৃষ্ণ আমাথেকে ভেদ শাবার বিভৈদ-ও বটেন। 
তিনি আমাতে আছেন, তন্ত-সাধনায় ও শুদ্ধি ০পরণায় তিনি আমার মধ্যে 
জাগরিত হন, চিন্ত-রাধার সঙ্গ একত্র আলিঙ্গিত হয়ে লীলাবিলাসে 
রাসোৎসবে প্রমুদিত হন ; বলেন ২ হৃদয়ের এই ত্রচ্রধাম ত্যাগ করে? 
“পাদমেকং ন গচ্ছামি” । আবার আমাকেই নবতম এক বিরহসতো 
জ্ঞাগরিত করবার জন্যে অন্তর্তন্দাবল ত্যাগ করে' কখন যেন লুকিয়ে যান, 
“নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বরন্দাবন' তখন “অন্ধকার” বলে" মনে হয়, আমা 
থেকে দূরে” দূরে হ।রকায় থেকে আমাকে বলান £ "তুহু" কই” “তুছ 
কই” !_তাই কাদতে থাকি ব্যাকুল বেদলায়। চিত-রাধা যত ব্যাকুল 
হয়, ততই 'তুহ্ু”' প্রভাপিত হে থাকে । দেখি ২ আমার চারিপাশে 





৮২ দশন 


আমারি শানন্দ.বর্ঘনে ভগবান প্রেম বিশ্ববৈচিত্রযে লীলা কর্ছেন, 
অপুশ্যে থেকে-ও দুষ্যমান হয়েছেন ওই লীলাকাশে, ওই শ্যামলমাচ্ছল্ 
বৃক্ষাকীণ , ঘন.সরণ্যে, ওই সাগরে, €ই কুষ* পর্বতে, ওই বিশ্বপ্রকৃতির 
বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যে । 


রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন £ তিনি 'কাছের'ও বটেন, 'দূরের'ও বঢেন : 
'দৃশ্য'-ও বঢেন, 'নদুশ্য-ও বটেন:; 'মহম্‌-€ও' বটেন আবার "তুহু '-ও 
কটেন 5 তিনি 'রূপে রূপে, *রতিরূপে-ও বটেন, ‘বহিশ্চ-ও' বটেন। 


সছছেই তাই বোঝা যাচ্ছে ; ঈশ্বর-তব্ধ নির্ণয়ে রবীন্দ্র ‘স্পিনোজা' 
নন; তিনিই একমাত্র নিবিশেষে $Uu৮5৷৷৫৫ এই বলেই তিনি ক্ষান্ত 
হন না। তিনি ‘ডেকার্ড-ও' নন ; *প্ররুতি স্থির অব্যবহিত পরেই তিনি 
স্থির সারিধ্য ছেড়ে অন্যত্র অদৃশ্যে বাস করছেন 'পেন্সনার'দের মত'-_ 
প্রকৃতি থেকে তার এই নিতা-ভেদতবে তিনি শ্রদ্ধাবান লন। পরম 
শ্পিনে।জার 'ইনানেন্স' এবং ডেকার্ডের ট্রান্‌সেন্‌ঙেন্ন'-_ এই তুই তকে 
সমন্সিত করে' এক অখগু-তন্থে, ঈশ্বরীয় সর্বব)াপিত্বে, প্রেমের নিতা- 
ব্যান্তির সর্বসত্যে, তিনি আস্থান্থাপন করেছেল। “সমস্ত মানুষের 
সুথতুঃখকে এক করে’ যে-একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি 
যদি শুগ্ঠ কথার কথা মাত্র হতেন, তবে বেদনার এই গতি কখনই 
এমন বেগবান হোতে পারত না। ধনীদরিজ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকে 
নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক ক্রায়গার 
বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে |” ( পাপের মান্না £ শাস্তি- 
নিকেতন, ১৭শ খণ্ড) 


মানুষের জন্য মান্থবের সর্বজনীন বেদনাবোধের অস্তিত্ব থেকে প্রোমের 
বিশ্বব্যাপিৰ তিনি এইভাবে উপলব্ধি করেছেন । 


প্রেমের নিত্য ব্যান্তির এই সত্য যখন সর্বমান্তষের উপলব্ধির বিষয় 
হবে, নানুষে-মান্থষে, দেশে-দেশে, পুরর্ব-পশ্চিমে তখন আর ভেদ থাকবে . 
না। কবি কিপলি$-এর অশ্রচদ্ধেয় মতবাদ (পূর্ব-পশ্চিম কখনও এক 
হবে না ) ধুলিসাৎ হয়ে যাবে চকিতে । বিজ্ঞান ও তন্বকথা তখন একত্র 
মিলিত হবে, পুর্ব হাত পাঁতবে পশ্চিমের কাছে, পশ্চিম হাত পাতবে 


দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ৮৩ 


পূর্বের কাছে । উভয়ে উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হাত ধরাধরি 
করে চলবে অসৎ থেকে সতের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, 
মৃত্যু থেকে অস্থতের পথে । বলবে £ ভয় নেই, আর ভয় নেই । প্রেমের 
কৃপায় মিলনকে যখন জানা গেছে, হৃদয় দিয়ে মানা গেছে, অন্তরের' গভীরে 
আনা গেছে,__ভদ্ম নেট, আর ভয় নেই । 
“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী 
ভষ্ম নাই, ওরে ভয় নাই-_ 
লিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাউ, তার ক্ষয় নাই 1” 


- বাংলায় দর্শন 
ডক্টর আীবাসবিহারী দাস, এম. এ, পি. এইড, ডি। 


শিল্পকলা, লাহিভা, বিজ্ঞান, দর্শন, যে কোন জ্ঞাতির, যে কোন দেশের 
সভাতার বিশেষ অঙ্গ । এই সব সংস্ষতিমূলক বিষয়সমূহের অনুশীলন 
ব্যতিরেকে কোন জাতিই প্রকৃত অর্থে সভাপদবাঢ্য হইতে পারে লা। 
এই সব বিষয়ের মধো আবার দর্শনের একটী প্রকু্ন্থ।ন রহিয়াছে বলিয়া 
অদার্শনাকেরও স্বীকার করিতে হয়। কান্ট হেগেলকে ছাড়িয়া দিলে 
বর্তনান জ্ঞাপ্মাণ সভ্যতার এবং প্লেটে। এবিস্টে।টপ্কে ছাড়িয়া দিলে আচীন 
গ্রীক সভ্যতার মূল্য কি থকে, কি না থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার 
বিষয় | ৯ 

সভ্যতা বলিতে শুধু বাহিরের সান্রসরঞ্জাম, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী 
বা কলকারখানা বুঝায় না। যে মানুষ এই সব ব্যবহার করে, এগুলির 
দ্বারা তাহার সভ্যতা সশ্বদ্ধে কিঞ্চিৎ অনুমান করাতে পারা যায় মাত্র। 
বাস্তবিক গর্থে সত্যতা বলিতে মগ্তষের এক বিশিষ্ট মনোভাব বা আধ্যা- 
ন্রিক অবস্থাই বুঝায় । সভাতার এই রকম আধাত্মিক অর্থ আছে 
বঝলিয়াই মানবের সভ্যতা কা সংস্কৃতিকে এতটা মূল্য দেওয়া হয়। 


সভ্যতা বলিতে যে বিশিষ্ট মনোভাব বা আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝায়, 
সে মনোভাব বা আধ্যাস্মিক অবন্থা কিরূপ, তাহা এক কথায় বুঝাইয়া 
বলিতে পারা যাইবে না । তবে একথা সত্য যে, উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্ধাবোধ, 
গভীর জ্ঞানপিপাসা ও সাধু প্রবৃত্তি তাহার বিশেষ অঙ্গ । সব সত্য 
নানবের মধ্যেই যে সৌন্দর্ধ্যবোধ, ভ্ঞানপিপাসা এবং স্ুপ্রবন্তি সমানতাবে 
বর্তমান থাকে তাহা নহে । কাহারও মধো একটা প্রবল, অগ্যটা অপেক্ষা 
কৃত ক্ষীণতাঁবে থাকে । কিন্তু সভ্যতাকে পুর্ণাঙ্গ হইতে হইলে এই সব 
শুনই তাহাতে যথাযথভাবে বিগ্তমান থাকা আবশ্যক ৷ 


এই সভা মনোভাব হুইতেই শিল্পকলা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রস্তুতির 


বাংলায় দর্শন ৮৫ 


স্ঠি চয় । মুখা আর্ঘে সভ্যতা বলিতে এক বিশিষ্ট মনোভাব বুঝলেও 
সে মনোভাব হইতে যাহা প্রস্থত হয়, তাহাকে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া যায় । এই জন্যই দর্শন বিজ্ঞান প্রভূতিকে সভ্যতার অঙ্গ 
বঙ্গ] হইয়াছে । বস্থতঃ যে জ্ঞানপিপাস। হইতে দর্শন বিড্ঞ।লের উৎপন্তি, 
দৰ্শন বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারাই সেই পিপাসার তৃত্তি ও পুরি সাধিত হয়। 
স্বতরাং সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভূতিকে সভাতার অঙ্গ রলিলে অযৌক্তিক 
কিছু বলা হয় না৷ 


কেহ কেহ মনে করেন, শিলক্লা। ও সাহিত্য, এমন কি বিভ্গানও 
মালবমনের বা সভ্যতার, যে স্তরে উদ্ধৃত হয়, দর্শন তদপেক্ষ। উচ্স্তরের 
অভিব্যক্তি ; দার্শনিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, দার্শনিক মনোভাবই মানবমনের 
প্রকুষ্টতম অবস্থা । একথা সনেকে স্পীকার নাও করিতে পারেন । তবে, 
দাশনিক মনোভাব মানব-সভ্যত।র কিংবা আধ্যান্মিকতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি 
না হইলেও, দর্শন যে সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ, সে বিষয়ে মতদ্বৈধের 
আশঙ্কা খুবই কম) দর্শন ব্যতিরেকে কোন সভাতাই পুর্ণাঙ্গ হইতে 
পারে না । অন্যান্য বিষয়ে প্রকর্ষ লাভ করিলেও, যদি কোন সভ্যতায় 
দর্শনের সংস্পর্শ না থাকে, তাহা হইলে সে সভ্যতায় আত্মচৈতহ্যের অভাব 
রহিয়াছে বলিয়াই মনে হইবে । ন্-সম্থিতের (self-consciousness) 
অভাবে মানুষ যেমন মানব নামের সম্পূর্ণ যোগ্য হয় না, তেমনই দর্শনিক- 
তার অভাবেও সভ্যতার আলোক নিশু্রভ হইয়া পড়ে ॥ 


ভারতীয় সভ্যতায় দার্শনিকতার অভাব ছিল না। এদেশের দর্শলই 
বিশেষ গৌরবের বিষয়। এ দেশের উপর দিয়া অনেক ঝগ্রাবাত চলিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের দার্শনিক চিন্তা 
ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভাতার সংঘর্ষে আলিয়া 
যেন সে চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিংবা লুপ্ত হইয়া! যাইতে 
বসিয়াছে । এদেশের শিল্পকলা ও সাহিত্য প্রথম সংঘাতের বিস্ড়াবস্থা 
কাটাইয়। সচেতন হইয়া উঠয়াছে এবং বিশ্বসভ্যতাকে নিজেদের দানে 
পরিপুষ্ট করিতেছে। বিজ্ঞানে ভারতীয়ের! বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন । কিহ্তা দর্শনে? সমসামস্মিক দর্শনে ভারতীয়ের! কি দান 
করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বিশেষ কিছু ঝলিবার নাই ।_ 


৮৬ দৰ্শন 


কেন এই রকম হউয়াছে তাহার সমাক্‌ কারণ নিরূপণ কর! হয় ত 
সুকঠিন । কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার একটী কারণ এই যে, আমাদের 
দাশনিক শিক্ষাদীক্ষা ও দাশুলিক চর্চা বিদেশ৷ ভাষায় করিতে হয়। 
ভাষার ‘সঙ্গে ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । বিদেখাভাষায় আমরা 
গভীরভাবে বা মৌলিকভাবে কিছু ভাবিতে পারি না । যে রকম কথায় যে 
ভাব পাইয়া থাকি, সেই «কম ভাষাতেই সেই জাতীয় ভাবের সাধারণতঃ 
পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকি । বিদেশা ভাষার মাহায্যে এর চেয়ে অধিক 
আর অগ্রসর হওয়া যায় না। 


এখানে বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞানীরাও ত বিদেশ ভাষায় বিদ্ঞানের 

চচ্চা করিয়া থাকেন, এবং তাহা সবেও বিজ্ঞানে মৌলিকতা ও কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়া থাকেন । কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত, বিজ্ঞান ভাষার উপর 
ততট। নির্ভর করে না, যতটা দর্শন নির্ভর করে। শুধু ভাষাবদ্ধ ভাব 
নিয়াই বিজ্ঞানের কারবার নয়: প্রায়োগশালায় নানা যন্ত্রপাতি নিয়া 
বহু চাক্ষুষ পদার্থের সহিত বিজ্ঞানীকে সাক্ষাৎভাবে সংস্থষ্ট হইতে হয়। 
আর বিজ্ঞানে প্রধানতঃ যে ভাষ! ব্যবহৃত হয়, তাহ! বহুলাংশে কতকগুলি 
সাক্কেতিক চিহ্ন মাত্র । এই রকম বৈজ্ঞানিক ভাষার প্রকৃতি এবং আমাদের 
সাধারণ চলিত ভাষার প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় 
কোন প্রকারের জাতিগত বা দেশগত বৈশিষ্ট্য নাই। এ রকম ভাষাকে 
দেখা বা বিদেশ৷ বলার কোন অর্থ নাট ॥ কিন্তু দার্শনিক ভাষা সেই রকম 
নয়। চলিত সাধারণ ভাষাই দর্শনের ভাষা । এই ভাষার সাহায্যেই 
- দাৰ্শনিক চিন্তা চলিতে পারে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, চাক্ষুষ পদার্থের 
সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়া, গাণিতিক সার্বভৌম ভাষা নিয়! বিজ্ঞানীর 
কাজ করিতে হয় বলিয়া বি্ানের উপর দেশীয় ভাষার কোন প্রভাবই 


পড়ে না । 
তাহা ছাড়! বিজ্ঞানের চেয়ে দর্শনের জীবনের সঙ্গে নিকটতর সশ্বন্ধ । 
জীবনের -- বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ভীবনের-_ নানাবিধ সমস্যার সমাধানের 
জন্যই দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ | জ্রার জীবনের অনুভূতি যত গভীর, 
তার কাছে জীবনের সমস্যাও তত তীত্রতাবে আসে। সেই সমস্যার 
সমাধানের জন্যও তিনি অনুরূপ আস্তরিকতা ও ব্যগ্রতার সহিত দাশনিক 


বাংলায় দর্শন ৮৭ 


ওয়াচ আতী হন । ইতর হইতেই বড় বড় দর্শনের স্থতি হয়। আরও 
দেখা যায় যে, মনের গভীর ভাবের বা তীত্র অম্বুভাবের কথা সাধারণতঃ 
নিভ্ের মাতৃভাষায় যত সহজে বাক্ত করা যায়, বি:দঞ্চভাবায় তত সহজে 
পারা যায় না। মনের উপরকার হাল্কা কথাঞ্চলিই যেন বিদেশাভ।ষায় 
ব্যন্্র করিয়া থাকি; এবং বিদেশাভাষায় যাহ! বল! হয় তাহাও যেন 
কতকটা অস্পষ্ট ও শ্ষীণভাবে আনা ধারণ করিতে পারি। এরকম 
অবস্থায়, বিদেশী ভাষার সাহায্য যেন আমাদের মনের কোন গভীর 
কথাই বাক্ত হয়া আসে না. ও দার্শনিক কোন তন্ককথাউ তেমন গভীর 
ও স্পষ্টভাবে আমাদের মলে প্রবিষ্ট হয় না। এরকম পরিিতিতে 
দর্শনের কোন নুতন বা গভীর কথা আমাদের নিকট হইতে কিরূপে 
আশ। কর! যাউতে পারে? 


এই অস্বাভাবিক অবশ্থা দূরীকরণের জন্যই কতিপয় দর্শনান্সরাগী 
অধ্যাপকের উৎসাহ ও চেষ্টায্ন সম্প্রতি “বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং এই “দর্শন” পত্রিকার প্রচার হইতে চঙলিয়াছে। আশা 
করা যায়, বাংলা ভাষায় দর্শনালোচনার ফলে বাংলা দেশে দার্শনিক 
চিন্তার প্রসার হইলে এদেশেও দর্শনের নূতন ধারা বহ্িতে থাকিবে । 
আমরা আত্মপ্রত্যয়ের সহিত দর্শনে নৃতন কথা বলিতে সাহসী হইব। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কথার ক্ষীণ প্রতিধবনি মাত্র করিব না। 


উপরে ভাষ! ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সহ্বন্ধের কথা বল! 
হইয়াছে, তাহা সতা না হইলেও বাংলা ভাষায় দর্শনালোচনার যথেষ্ট 
আবশ্যকতা রহিয়াছে । কেহ কেহ বলিতে পারেন ভাষার জর দার্শনিক 
চিন্তার কিছু আসিয়া যায় না: যে কোন ভাবায়ঈ, অথবা কোন চলিত 
ভাষার আশ্রয় না লইয়াও, আমরা দার্শনিক ভাব পোষণ করিতে পারি । 
তাহা হইলেও, আমর! যদি বাংলা ভাষাকে সভাতাবা বলিয়া দাবী করিতে 
পারি, তবে সে ভাষায় দর্শনের কথা বল। যাইবে না, বা বলা হইবে না, 
" তাহা কি হইতে পারে ? যদি না বলা যায়, বা বল! লা হয়, তাহা হইলে 
তাহাতে সে ভাষার, বা সে ভাষাভাষীদের দীনতাই প্রকাশ পাইবে । এ 
কথ! অস্বীকার করা যায় ন! যে বাংলা ভাষায় অস্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যেমন 
পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, দর্শন সম্বন্ধে তেমন 


৮৮ দর্শন 


কিছু হইতেছে লা। স্থতরাং অন্ততঃ আমাদের ভাঘার ও সাহিত্যের এই 
অভাব দূর করিবার জণ্যও আমাদের বাংলা ভাষাতেই দর্শনের আলোচনা 
করা একমত আবশ্যক । এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলেও মনে হয়, “দর্শন- 
পরিষদ" ও 'দর্শন' পত্রিকা প্রত্যেক চিন্তাশাল বাঙ্গালীর নিকট হইতে 
সহান্থভুতি ও সাহায্য লাভ করিবে । যাহারা জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে আমাদের 
অত্রণী, তাহারা বাংলা ভাষাতেই দর্শন সন্বদ্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা ও 
প্রকাশ করিয়া ভাষার ও সাহিত্যের সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। 


সম্পাদকীয় 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র "দর্শনের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল । 
বাঙলা ভাষায় দাৰ্শনিক চর্চার পায়েক্ষনীয়তা সম্থঙ্গে পরিহদ্-সম্পাদক 
ডক্টর ভ্টরাসবিহারী দাস মহাশয়ের যে প্রবন্ধটি এস পত্রিক।য় প্রকাশিত 
হইল তাছা হইতেই পাঠকবর্গ দর্শন পত্রিকার আবশ্যকতা স্বপক্ষে পিশেষ 
অবগত হইচেবল । সুতরাং এট বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা নিয়োজন ॥ 
আজ এই শিশু প্রতিষ্ঠানটি যে নবীন প্রাণ ও নবীন আশ! ল্টয়া সগৌরবে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে আশা 
করি তাহা বাঙলা মায়ের চিন্তাশীল সন্তান মাত্রেই সহামুভূতি ও দৃপ্ত 
আকর্ষণ করিবে । আমরা বাঙ্গাল দর্শনাশ্ররাগীগণকে পরিষদের সভা- 
শ্রেণীভুক্ত হয়া এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া এই মহদনুষ্ঠান টিকে 
সাফলামণ্ডিত করিয়া তুলিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি ।-__সর্বঘ- 
সাধারণের বিদ্প্তির জন্য এই পত্রিকার পরিশিষ্ট অংশে পরিষদের বিস্ুত 
নিয়মাবলী দেওয়া চল ॥ 


কবিগুরু এ্ারবীন্দ্রলাথের মহাপ্রয়াণে আন্ড সমগ্র বালা দেশ শোকে 
মুহামান । কবির দেহত্যাগে শুধু বাওলার লয় সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
চিন্তাধারার প্রকাশে যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহ! সুদূর ভবিষাতেও দূরীভূত 
হইবে কিন! তাহা কে জ্ঞানে? রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য যে 
দার্শনিকক্রগাতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা বলাই 
বাহুলা। কবির আনেক সঙ্গীত ও কাবা যে আমাদের প্রাণে বৈদিক 
যুগের উপনিষদের শ্যায় এক অলৌকিক আনন্দ সৃষ্টি করে তাহা বোধ হয় 
কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন লাই । আমরা প্রকৃতই 
অন্মভব করিতেছি যে এখন রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে বিশেষ 
গবেষণার প্রয়োজন কারণ আমাদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে তাহার 
এই দাশনিক চিন্তাধারার সহিত সম্যক্‌ পরিচিত ন! হইয়া কেহ যদি 
ভাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা করিতে বসেন তবে সে সমালোচনা 


মত দর্শন 


নিতাস্তই সম্পুর্ণ ও ভমায্মক হইবে । আছ আমরা স্মরণ করিয়া বিশেষ 
আনন্দিত হইছি যে ভ।রতীয় দার্শনিক সম্মেলনের (Indian 
1701০5৫1716) Congress) প্রথম অধিবেশনে ওঁ।রবীন্্রনাথই প্রথম 
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সম্মেলনকে পণ করিয়াছেন । 

কবির মৃতুতে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন 
হয়।  উল্ত সত্গ্পা সভাপতিদ্ধ করেন পরিষদের সহ-সভাপতি 
ডষ্টর শ্রান্ুশীল কুমার মৈত্র মহাশয় । এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ধব- 
সমবেত ভদ্রমণ্ুলীকর্তৃক গৃহীত হয় £ -- 


“বঙ্গীয় দ্শনপরিষদের এই সভা বঙ্গনাতার সুসন্ডান, নিভর্খক স্বদেশ- 
প্রেমিক, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক এবং জগন্ধরেণ্য 
দার্শনিককবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছে। 
তাহার প্রদীপ্ত প্রতিভার অশেষ অমূল্য অবদানে বাল! ভাবা ও সাহিত্য 
পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে 5 তাহার অন্থপম ভাবধারা বাও়জা। সাহিতোর 
ইতিহাসে এক নবঘুগের অবতারণা করিয়াছে । তাহার সর্র্ধতোমুখী 
প্রতিভার আলোক্ল সাহিত্য ও দর্শন, ধর্শ্ম ও বিজ্ঞান, কবিতা ও ললিত- 
কলা, রাজনীতি ও সমান্ষতব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র সমুচ্চাসিত হঈয়াছে। 


এই সভা মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে] 
গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছে : এবং তাশ্ার শোকসম্তপ্ত পরিবারের 
নিকট আাস্তরিক সমবেদনা স্গাপন করিতেছে ৷" 

তি 

কলিকাতা সংস্কত কলেতের অধ্যক্ষ ডক্টর গ্রন্থরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
এমএ, পি, এইচ ডি (ক্যাণ্টাব_) মহাশয় কলিকাত! বিশ্ববিগ্ালয়ের দর্শন 
বিভাগের জর্জ, দি ফিফ.থ. অধ্যাপকের শাসন গ্রহণ করিয়াছেন__ইহাতে 
আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ডক্টর দাসগুপ্ত মহাশয়কে আমরা 
সাদর সম্ভাষণ ভ্রানাাতেস্ঠি । দার্শনিক জগতে ডক্টর দস-গুপ্তের পরিচয় 
নূতন করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই । তিনি ভারত ও ভারতেতর 
দেশসমূহে মতি সুপরিচিত দার্শনিক । স্যার সর্ব্বপলী রাধাক্ষষ্ণের স্থানে 
উপযুক্ত ব্যক্তিই যে মানোনীত হটয়াছেন তন্দগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে 


সম্পাদকীয় ৯১ 


আমরা ধন্যবাদ দিতেছি । সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি শীস্রই অবসর 
গ্রহণ করিয়া বিশ্বপিছ্যালয়ে যোগদান করিবেন ॥ 
মিরার 

বাঙলা ভাবায় পাশ্চাতা দশুনের আলোচনা করিতে হইলে সর্ধব- 
প্রথমে ভাই আমাদের বৈদেশিক শব্দের পরিভাহা। ম্ৃতরাং এই 
পরিভাষা স্য্তি করাও আমাদের পরিষদের একটি প্রদান পরিকল্পনা । 
এতছদ্দেশ্যে পরিষদ হানে একটি পরিভাষা-সনিতি গঠিত হইয়াছে ৷ 
এই সনিতি প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির সাহায্যে পরিভাষার সুপ্তি 
করিবার প্রয়াস পাইবেন; এবং দর্শনের প্রতি সংখ্যায় এই পরিভাষা! 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে । আমরা পরিষদের সদস্য ও পত্রিকার 
পাঠকবর্গকে এই মহতী প্রচেষ্টাকে ফলপ্রস্থ করিয়া তুলিতে সাদরে আহ্বান 
করিতেছি । তাহারা যেন মন্ুগ্রঠ কিয়া বিভিন্ন শব্দের পরিভাবার 
যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব করিয়া দর্শনের কার্ধযলয়ে পাঠাইয়া দেন । নাামরা 
ইতিমধ্যেই এইরূপ প্রস্তাব পাইয়াছি-_ দর্শনের আগামী সংখ্যায় উহা 
প্রকাশিত হইবে । 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুল. নিয়মাবলী 
টড 


১) এই পরিলদ্টি * বঙ্গীণ দর্শন পরিবদ্‌" নামে অভিহিত হনে | 


উদ্দেশ্য. 

২1. বাওল! ভালা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশম লেন্স বিচারম্লক্ আলোচনা, তছগিবঘকষ পুশ্তক 
ও পত্রিক। প্রকাশ এবং এতননুকপ উপায়ে বাঙলা ভাশা দাশনিক চিন্র:এ প্রসান এই 
পরিস্দের মুগ] উদ্দেন্ত । 
সভ্য —_ 

৩। এই পরিবদে বিশেল, সাধারণ ও ছার এই তিন প্রক্গার সভা গৃহীত হবে । 

৪। বিশেষ ও লাদারণ সাভার বাংসস্রিঞ চ:দ.র হার যথাক্রমে ২৭২ (পচিশ টাক!) এ 
৪ ।চারি টাকা)। ইহার! পরিদদের নুখপআ বিনামুকোর এবং পরিঘদ্‌ হষ্ঠতে প্রকাশিত 


গ্রন্বাদি কম মুল্য পাইবেন। 

৭1 বিশেষ ও সাগারণ লভাদের পরিষদের কাধ্য-নির্বধহক সমিতির সদ্য ও লভাপতি 
ইত্যাদি নির্ধ।5নে নিক্চচিত তটবার এবং ভোট দিবার অধিকার থাকিবে । 

৬। ছাত্র লড়ের বাংসরিক চাদার হার ২২ (দুই টাকা)। ছাত্র-পডাগণ পবিলদের 


মুখপত্র অর্ধমূল্ পাইবেন । পরিঘদের কাখা-নির্সাহক লনিতিতে ইহাদের নির্বাচিত 
হইবার এবং উত্ত সমিতির দদশ্য লিক্ষাচনে হোট দিবার অবিকাব থাকিবে না। 

৭। ভাত্র-সডাদের আবেদন পত্রে পরিগশপের লাশারণ বা বিশেষ যে কোন দু রন 
সভোর অঙহ্গমোদন থাকা প্রাদোজন । 

৮১ পরিযদেন্ সভায় কল প্রকার সভাগনই প্রবন্ধাদি পাঠ এবং আলোচনা ঘোগদান 
করিতে পারিবেন। 

ন। সকল প্রকার সূডোরই প্রথম সডা তইবান সময্ন পনিষনের আবেদন পত্র '্বহণ্ডে 
যথাছরূপ পূর্ণ কলিঘ। সম্পাদকের নিকট দিতে হইবে । 

১৯) ১লা বৈশাখ চষ্টতে পহ্িিদের বহসর গণনা করা হইবে । পরিদদের লভাপদ 
ছাড়িন্সা দিতে চ।ছিলে বছস আরম্ত হইবার অস্কতঃ এক মান পুরে পরিধন্-সম্পাদককে 
লিখিৎ। জানাইতে হইবে ৷ 
কাধ্য-নিব্ধাহক সমিতি__ 

১১। পরিষদের কাধ্যাবলী ইহার কার্ধ্য-নির্ধধাহস্ঠ সমিতি কর্বৃক লরি5;লিত হুইবে। 
কার্ধা-নির্ববাহক মমিতির সদ গণ প্রতি বংসর পর্ষদের বাযিক অধিবেশনে সাধারণ এ 
বিশেষ সভাগণের মধ্য হুঃতে নির্বাচিত হইবেন । 

১২। বংসর শেখ হইবার পৃর্বো কাধ্য-নিন্বাহক সমিতির কোন সদস্যপদ শূণ্য হইলে 
উক্ত সমিতিই নূতন লদপ্য নির্বাচন করবেন 1 

১৩। এই সমিতিতে পত্রিলদ্-সস্পাদক পঞ্িক্!-দম্পাদক, কোযাদ/ক্ষ ও সহ-সম্পাদক 
পদবলে সদস্য থাকিবেন। হার) প্রতোকেই প্রতি বহংসর পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক 


€খ) 


অধিবেশনে নির্ষ্নাচিত হইবেন) এবং অপর আট জন নির্ঘিচিত লগঞ্ঠ থাকিবেন। এই 
সমিতি হইতেই উহ্াহ সডাশতি নির্গাচিত হইবেন । এই সমিতিই পরিথদের আঘ বারের 
হিসাব পরীক্ষক নিণুব্ত ঝরিবে॥ 

১৪। এই সমিতির অ'ববেশনে চারিগন লবন্ত উপস্থিত থাকিলেই সাল কারা 
চলিতে পারিবে? 

১৭) প্রচোজন আহ্সারে এই সমিতির নতিরিক্র সদশ্ নিকাচলের অধিকার ধাকিবে। 


অধিবেশন ও সভা 

১৬। প্রতি বৎসর [নথমিতভ।বে কিকাত।ঘ ও উহার লগরতশীতে বিডিছগ্থানে 
পারিঘদের অধিবেশন হইবে । উজ মধিবেশনসহ্ছে বাডপভানাএ দ/শলিক প্রবন্ধদি 
পাঠ ও তাহার আলোচনা এবং দশন লঙগ্ধীঘ ঝকুতাপি হইবে । 

১৭। এতনাতীত বংসরের প্রথমে পরিলদের সাধাবণ বা২সরিক অধিবেশন হুটবে। 
এই বাংসর্লিক জবিবেশনে একাধিক সভার হ্ঠান হটবে। এই সকল সভ।গ লত)গণ 
কতৃক দাশনিক বিচার (5১00555807৯), প্রবন্ধ পাঠ ও তংদন্বন্ধীয় আলোচল। প্রুতি হইবে। 

১৮॥ সাধারণ বাংসরিক অপিবেশনের স্থান ও শ্ষাল ক।্/-নির্্মাহক সমিতি ঠিক 
করিবে। সাধারণতঃ এই মধিবেশন প্রতি বৎসর বৈশাখেন প্রথমাংশে হইবে । 

১৯॥ এতদ্যতীত পরিসদের অন্যান ১» আন সভা : সাধারণ ব। কিপেষ ) বিশেষ কায়ণ 
দেখাইয়। শিখিয়া সম্পাদককে অশ্ুরোধ করিলে তিনি পরিধদের সাধারণ অধিবেশন বৎসরের 
অগ্ঠ সময়েও 'মাহবাল করিতে পারেন। 

২০) বাহদরিক অধিবেশনের একটী লা "পরিচালন! লভা" (Business mecting) 


বলিঘা অভিছিত হঠবে। এ সভায় পরিষদের পরিচালন) সঙ্বদ্ীঘঘ বি্ঘসস্ত 'আগোচিত ও 
নিষ্াবিত হুইবে: হর :-_(ক) পরিষন্-সম্প।দক কর্তৃক্ত বিগত বংসরের বাণিক কার্ধা 
বিবরণী পাঠ) (খ) কোষাখাক্ষ কর্তৃক আঘ-ব/ণের পৰীক্ষিত ছিলাব প(ঠ ; €গ) নূতন 
বহসরের জি কাঘ/-নির্বধাহক সমিতি গঠন : (খ নূতন বহগাবর, জন্য পল্সিলগের সভাপতি, 
সহ-পডাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোবাধ/ক্ষ ও পিক) সম্পাদক নিব্ব।চন 21৬) বিবিধ । 

২১ সম্পাদক অথব। সহ-সম্পাদক পিধদের প্রতে)ক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্ষি যখালময়ে 
এনং বাহসরিক মাধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি অত: ৭ দিন পূর্বে প্রতোক সভ।/কে লিখি 
নাইবেন; এবং পরিঘদ হতে প্রকাশিত ও সঙ্গপিত পুন্তকাদিঃ সংবাদ সভাদের 
জানাইবেন। 

২২। সভাপতির অস্থপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ- 
সম্পাদক পরিষদের কাধ! নির্বাহ করিবেন । 

২৩। পরিসবগৈর গঠনতগ্গের নিশ্মমাধলীর কোনকপ পরিব€ন ব) পরিবর্ধন করিতে 
হটে তৎলগন্ধীত প্রন্তাব সাধারণ বাহপরিক অধিবেশনের অস্কতঃ চয় মাল পৃব্বে পরিষদ- 
সম্পাদককে লনিয়। জ।লাইতে হইবে; এবং পরিপদ-সম্পাদক ই প্র্াস লরিহদের সকল 
প্রকার সভাদিগকে অদিবেশলের অস্ত: এক মাস পৃবের পিখিন আলইব্েন। এটবপ 
প্রস্তাব উপস্থিত পভাগণের বান ভরিচতুর্থংশ লংশাক লভ়েঃর সম্মতি বাতীত মঞ্জুর হইবে লা। 
সুঞ্চপত্ৰ—_ 

২৪ ‘দশন! নামে একটি ব্ৰৈযাসিক পিক! পঞ্সিষদের মুখপত্রকূপে প্রকাশিত হুইবে। 
এই পঞ্জিকার কেবল মাত দশন স্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি মূর্ত্জিত হুইবে । 





€গও) 


২৪ । পত্জিসা-সম্পাদনের জন্য একজন সম্পাদক পফিবেন । পর্রিক্ষ।-সমন্পাদক্ষন্যে 
লহারতা। করিবার জগ্চ প্রতিবহস্র কাণানিব্বাহ+ সমিতি জাতে 'দম্প'নকীয সি 
(Editorial Board) নামে একটী লমিতি নিব্াচিত হইবে | প্িক।-সস্পাদক 
এই লমিতির সভাপতির কার্দ। করিবেন এবং ইহা Ee পু হাগী অপিসেশনের 
আহবাচক হইবেন।। 

২৬। এই সম্পাদকীয় সমিতি পরিক্দের মুদ্রণ এ সক্কলন বাসর, যাবচীঘ কানা 
পরিচালন। করিবে। 
দর্শনের নিয়মাবলী _ 

২৭। '‘দপন' গতি বহলর বৈশাপ, শ্রাবণ, কান্চিচ ও মাগ এই চারি মালে মখাহু ক্রমে 
ভারি সংপযায প্রকাশিত হইবে-লাহারনতঃ মাসের ১৫ তারিপের পো প্রঙ্গাশিত ছইচুব। 

২৮। দশন পরিকর বহলন পৰিলসেত সংসবের আগ বৈশ।খ হঠতে গণনা কৃর। হইলে । 
হিলি বে বংগবেন কন যাহক হইবেন বা পরিষদের সভা ( বিশেষ বা লাধারণ ) খাক্ষিবেন 
তিনি সেট বৎসরের পাঠিক। পাইবেন 
ইন । "দানের বাহপন্রিক মুলা --ডাক্ষযাশুলদত ৪২ (চারি টাক; প্রতি সংপ্যার ছুলা 
১, (এক টাক))। 3 




















৩*। “দশের বাংসবিক গাহক হইতে হইলে উহার বাংলর়িক্ক মূল। (চাবি টাক্ষা) 
অগ্রিম দিতে চটবে। প্রতি সংপ৷! কিনিলে ডাকমাশুলের বায় গ্রাহক বহন কন্সিবেন । 
পত্তিকা-দম্পাদককে লিপিংল ভি, পি, ডাক ঘোগে পঞ্জিক! পাঠান হটবে। 

৩১) দিশালের পুরাতন লংখ।। লন্ভব হইলে ঘপামূলো পাপা ধাইবে । 

৩২। ‘দশনের' প্রবন্ধ সমূহ বথ।লণ্ডব পরিধ'দের অবিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ সমূহ হতে 
সংগ্রহীত হুটবে এবং সাধারণত: পরিষদে 1 সভাগণ কঠ ₹ শিশিত প্রবন্ধাদি'দপনে প্রকাশিত 
হইবে । কিন্তু পত্রিক|.-সম্পাদকের ইচ্ছাণ্ডঘাঘী এইট নিমের বাতিক্রম হইতে পাৰে--মর্থাং 
পত্রিলদের দত্যা.নয় এমন ব্যক্রির প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হতে পাহে । 

৩৩। 'দশনে' প্রবন্ধ ভাপাইতে হইলে লেপক পরিকার হন্মাক্ষরে অথনা মুত্রিত অক্গবে 
কাগজের এক পৃষ্ঠা লিখিঘ1 পত্রিক।-লম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। 

৩৪ । প্রবন্ধ সিব্বাচনে পরিক1-সম্প'পক্ষর পিচ্ধাস্থই চুড়ান্ত বলিগ! মালিতে ছইবে। 
গুতা।প্যাত প্রবন্ধ ডাক টিকিট না পাঠাউলে লেপক্ষকে ফের২ং পাঠান হইবে না। 

৩৫। ‘দশনে’ কেবল সম্পাদজায়-সমিতি কক অন্তমোদিত বিজ্ঞাপন ছাপান হইবে । 
বিজ্ঞাপনের টাদার হাত্র এ সমিতির নির্দেশ অনুসারে স্থিনীকুত হটে । 
সঙ্কলন__ 

৩৬ । পরিনদ হতে বাও-ল। ডাবাঘ শিধিত দাশনিক পুন্ছকাদি প্রকাশিত ও সক্ধলিত 
হইবে) গ্রন্থকারের সহিত পরামর্শ” করিঘ1 সম্প:দকীথ সমিতি এই সকল সক্ষলিত ও 
প্রকাশিত পুস্তকাদির মূলা পরিধদের লাখারণ ও বিশে সভাদের জগত যণাহ্ুলারে খাখা 
ক্রিয়া দিবে। 

৩৭। আবশ্যক অনুসাৰে সম্পাদজীঘ লমিতির পরিষদের মূঈ্ণ ও লক্ষলন সংক্রাম্থ 
নিমমাব্লী পরিবর্ন ব! পরিবর্দ্ধন করিবার অশিকার আছে 


বিশেষ উইল 2__ দর্শনের কার্যালয় --১২নং বিলিন পাল রোড, পো: কালিঘাট, কলিকাতা 
সহ-সম্পাদকের ঠিকালা_ এ 
কোবাধাক্ষের ঠিকানা হ__» বি. হিন্দুন্থান পার্ক. বালিগঙু. কলিফাতা। 





পা 


0ঘ) র্‌ 


"- বঙ্গীয় দৰ্শন পরিষদের ১৩৪৮ সালের কার্ধ্য-নির্ববাহক সমিতির 
সদস্যগণের নামের তালিকা ॥ 
সঙাশতি-রাস বাহাদুর অধ্য।পক অযুক্ত রুহচণ্র উট্ট।চাধ্য, এম, এ, (বদর প্রা) 


সহ-সভাপতি _অধকাপক ডা: উযুক' হুশীপ কুমার মৈত্র, এম্‌. এ, লি, কউচও ডি, 
(কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ) 


সম্পাপক-অধযাপক ডা: জযুক রানবিহারী লাল, এম্‌. এ পি, এইচ, ডি, 
€ ভারতীয় দশন আগর, অমলনের, বোদ্বাই) 


সহ-দল্পাদক-- অধ্যাপক জুযুজ জোতিণ চন্দ বদ্দে)াপাধ্যাস, এম্‌, এ, 
('আশুতোব কলেজ, কণিকাতা) 


কোবাধাঙ ও পত্ডিকা-সম্পাদক-_-অধা।পক ডা: উইবুক্ত দভীএ 5২ চট্রোপাধ্যায়, 
এম্‌. এ, লি, এইচ, ভি, ( কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) 
অণু সদস্যগণ ॥:_ 
৯ ॥ মহামহোপাধ্যায় আযুক্র কণিভূষণ তকবাগীশ (কপিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালঃ) 
২) 5. বিধুশেগর শাস্ত্রী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞাল) 


৩7 অধ্যাপক ডাঃ ছু স।তকঢ়ি মুখোপাদযখত এম্‌. এ, পি, এইচ. ডি, 
(কোলকাত! বিশ্ববিদ্যাল৷) 


4 বীরের মোহন দত, এম্‌, এ, পি, এইচ, ডি, 
( পাটন। কলেছ, পাটনা, ) 


যুক্ত অনুকূল চণ্ডর মুখোপ।ধ্যাড. এম্‌, এ, 
( এলাহাবাদ বিশ্ববিশ্যলয় ) 


স্বে।ধ কুমান্র দে. এম্‌. এ, 
"{ স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা) 
কল্যাণ চণ্ গ্রপ, এম্‌. এ, 
( রিপশ কলেজ, কলিকাত!) .) 
হুরিমোহন ভট্রাচাধয, এম্‌. এ, কাব্যতীথ, 
€ আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা ) 


কালিদাল ভট্টাচাধ্ধা, এম্‌, এ, 
€বিগ্যালাগর কলেজ। কলিকাতা) €₹ 


a s 





অতুল ত্র রাগ, এম্‌. এ, 
( উত্তরপাড়া কলে, হ।ওড। ) পতি 
সুরেপ্র নাথ গোস্বামী, এম্‌, এ, En 
€বঙ্গবাসী কলে”, কলিকাতা ) 
গোলীনাখ ভট্টাচাধা, এম্‌. এ, 


১২ ne 
(ক্বঞ্চনগর কলেজ, কৃষ্চন্গর ) 





শা 
+ স্পিশি 
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প্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ, পি-এচ. ভি 


প্রতি সংখ্যার মুল্য ১২ বাধিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৪ 


সম্পাদকীয় সমিতি 


১১ সম্পাদক -_উসভীশচস্্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌. এ. পি-এচ. ডি 
সহকারী £__ 

২। জ্রীরাসবিহারী দাস, এম. এ, পি-এচ. ডি পেরিষদ্-সম্পাদক) 

৩। গুজ্ছোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপ।ধ্যায়, এম. এ তে সহ-সম্পাদক) 


৪1 ভ্রীকলাণ চন্দ্র গুপ্ত, এম. এ. পি. আরে. এস্‌ 
হি he জীক্কাধ কুমার দে এস এ gre { 
৮5 ৬) আকালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম. এ | 


দর্শন পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম 





১) "দর্শন" প্রতি বংনন্র বৈশাখ, শ্রাবণ, কাত্তক ও মাথ এট চারি মাসে 
হথান্রক্রমে চারি লংপাাত প্রকাশিত হটবে--লাধারসতঃ মালের ১৭ তারিখের মধোই 
প্রকাশিত হটবে। 

২ দর্শন পরিকাব বৎসর, পরিষদের বংলরেন টায় বৈশাপ হইতে গণনা করা 
হইবে | হিনি খে বহপরেয জন্তু বাহক হইবেন বা লর্িথদের স্। ( বিশেষ বা 
সাধাঘশ ) খাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাটবেন। 

৩) দর্শনের" বাংলরিক মুলা _-ডাকমাশুললহ ৪২ (চারি টাকা) ; প্রতি লংখা।য় 
নূলা ১৯ (এক টাকা) । 

৪1 দর্শনের বাংস্‌ণিক গ্রাহক হুটতে হলে ইহার বাংসরিক মুলা (চারি টাকা) 
অগ্রিম দিতে হইবে । প্রতি দংখ৷! কিনিলে ডাকমাশুগের বা গ্রাহক বহন কবিবেন। 
পহ্িকা-সম্পাদ ঞকে লিখিলে ডি, পি, ডাক যোগে পতিক! পাঠান হইবে । 

*। '‘দৰ্শনের' প্রবন্ধসমূহ ধণালগ্ডব পরিযদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধসমূহ 
হইতে সংগৃহীত হুইবে এবং সাধারণত: পরিহদের সঙাগণ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি 
দর্শনে প্রকাশিত হুইবে। কিন্ত পত্রিকা-সম্পাদকের ইচ্ছাহুযাস্থী এই নি্গমের ব/তিক্রম 
হইতে পারে--অর্থাৎ পরিষদের সঙ! নগর এমন ব।ক্ষির প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হইতে 
পারে। 

৬1 'দর্শনে' প্রবন্ধ ছাশাইতে হইলে লেখক পরিষ্কার হওাক্ষরে অথবা মুদ্রিত 
অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠা লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। 

৭! দর্শনে কেবল লম্পাদকীদ্-দমিতি কর্তৃক অনুমোদিত বিজ্ঞাপন ছালান 
হইবে । বিজ্ঞাপনের চাষা হার শর সমিতির নির্দ্দেশ অঞ্জসারে স্থিদ্রীরুত হুইবে । 
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সম্পাদক-__ 


শ্রীসত্তীশচত্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ, পি-এচ. ডি 


সুচীপত্র 


কার্তিক সংখ্যা 
১। দশনের স্বকূপ_-ডক্ট্ত ঈীসতীশচন্র চট্রো পাখার, এম্‌. এ, পি-এচ. ডি ১ 
২। নিগ্ণব্ৰন্ত ও ঈশ্বর--শীকোকিলেশ্বর শাস্বী, এম্‌. এ RAE 1 
৩। অবিচ্ছেও সম্বন্ধ _-*ঈকলাাণ চন্র শুপ্ত, এম্‌ এ তত ২১ 
৪1 ভ্রমপ্রতাক্ষ ও চন্সিছ্বোপ(ত্তবাদ--ী5প্ররোদয 5ট্ুচার্দ।, এম্‌. এ --- ৩২ 
«| দেশবিচার-__সকাশিদাল ডট্টাচাধা, এম্‌. এ ce 0 
*। উপনিষদের আপলেচ। বিলঘ্--শীহ্রিগ্রণ বন্দো শ।ধ্বাও, আট, লি, এস্‌ ৬৩ 
৭। দাশুনিক রবীন্দ্রনাথ --শীঅ্মিঘরতন মুধোপধাঘ. এম্‌. এ তত ৭3 
৮। বাংলাঘ দৰ্শন -ডকটত ই1।।সবিহারী দাদ, এম্‌ এ, লি- 95, ডি v৪ 
> সম্পাদকীয় EE 
মাঘ সংখ্যা 

১1 ত্র্যাভলের 'অগ্বৈতবাদ--দধ্যাপক সীহরিদাস চৌধুরী, এম্‌. এ *- ৯৩ 
২। ঈডিপাস্‌ এবণ1-- অধ্যাপক উপস্থুনাখ রায়, এম্‌. এ ১০৮ 
৩। ইনদর্শনে পরিণামতবর-_ম্ধ্যাপক গীহরিমোহন ভট্টাচার্ধা. এম্‌. এ ১১৪ 
৪। শসৌন্দ্ধাতন্_অধ্য।পক উঞ্জোতিশ চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ :--- ১২২ 
*। বিদেহমুক্তি ও শীবপ্গুক্তি অধ্যাপক উমাধবদাস চক্রচত্তী, 

এম্‌. এ, সাংখা-বেদাস্ততীর্খ ** ১৩৯ 
৬। উপনিষদের আলোচ্য হিষঘ-_ইইহিরপ্ম় বশ্দ্যোপাধ্যার, এই, লি, এল্‌ ১৪৬৮ 
৭) সম্পাদকীয় তা ২০১৪৭ 
৮। পুত্তক পরিচয় রা + ১৬৪ 


2 ভারতী দার্শনিক-পরিভাবা লমিতি-_ 
অধ্যাপক ডক্টর জীধ্বীরেন্্র মোহন দত্ত. এম. এ, পি-এচ. ভি ১৬৭ 
১০। আবিষ্টট ল্‌ ও মিলের তর্কবিজ্ঞানের পর়িভাঘা_ 
অধ্যাপক সীহরিমোহন ভট্টাচার্য, এম, এ *** ৯৭৯ 








২য় সংখ্যা | দশন % মাঘ, ১৩৪৮ সাল 








ব্র্যাডলের অদ্বৈতবাদ 
অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী, এম. এ 


[ মিষ্টার এফ. এচ. ত্রাাড্‌লে একজন পখ্যাতনামা ইংরাজ্ দার্শনিক । তিনি 
দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে মুল/বাল গ্রন্থ রচন। ফরিছাছেন। তাহার লিখিত 
‘আ্যালিঘারেন্দ আশু রিয়ালিটি, স্লিন্সিপ ল্‌স অব, লজিক, 'এখিক্যাল্‌ ষ্টডিস* এবং 
'এসেজ, অন্‌ টথ আ৷গুড রিয়ালিটি’ নামক পুস্তক গুলি দার্শনিক মহলে বিশেষ সমাদর 
লাড ফরিঘাডে । সাপারণভাবে তিনি হেগেলশস্বী বলিচ। পরিচিত হইলেও তাহার 
দাশনিক মতবাদ শ্রজ্খসিন্ধ জার্মান দাশনিক হেগেপের মতবাদ হইতে অনেকাংশে 
ভি এবং কতকাংশে অগ্বৈতবেদাস্বের অনুরূপ । এই প্রবন্ধে তাহার পুল পরিচয় 
পাওদা যাইবে ।-- সম্পাদক ] 


ইত্ড্রিয়-আলুহৃতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মান্থয যখন ততন্তুত্জিজ্ঞাস্সু 
হয় তখন তাহার জ্তানদৃণ্তিব সম্মুখে ফুটিয়া উঠে এক অদ্বৈত, অথণ্ড অবিভাক্গ্য 
সতা। স্মুহ্মম দার্শনিক চিন্তা যেমন বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্রের পশ্চাতে এক 
অদ্বিতীয় অনন্ত তন্বের সন্ধান দেয়, সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারাও 
লাভ হয় সেই অদ্বৈত সত্যেরই অস্রাস্ত সাক্ষাৎ পরিচয় । দার্শনিক 
চিন্তাথ/রার স্বাভাবিক গতিই হইল “বুকে 'একে'র মধ্যে, বৈচিত্র্যকে 
অনন্ত সত্তার মধ্যে তুলিয়া ধরা, এবং আবার সেই অনন্ত এক হইতে 
অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্রির একটা স্থসম্বদ্ধ 
বিবরণ দেওয়া । যে পর্যন্ত দর্শন “একমেবাদ্ধিতীয়ম্কে স্থির আদি 
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এবং অস্তরূপে প্রদর্শন করিতে না পারে সে পর্যন্ত তাহা স্থির ও নিশ্চিন্ত- 
ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন 
যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতবাদ হইতে এই কথাই নিঃশ্ংসয়ে প্রমাণিত 
হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আরিই্টটলএর নিকট চরম 
সত্তর এই অনন্ত রূপই প্রতিভাত হইয়াছিল, প্লেটে! তাহার নাম দিলেন 
শিব-সভা € 1৭০৭ ০£ the ০০০৭ ), আর আরিষ্টটল, উহাকে বলিলেন 
অ5ল বিশ্বপরিচালক (Unmoved Mover of the world) । স্পিনোব্জার 
অতিতীয় অসীম দ্রব্য (One Infinite Substance) এবং হেগেলের 
স্বীকৃত পরমাত্ম। (Absolute SPirit) “একস্‌ সৎ" এরই মহিমা প্রচার 
করে। আমাদের দেশের শঙ্কর ও রামান্থজের চিন্তাধারাও “সর্বং খছিদং 
ত্ৰক্ম"কেই পুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার বিপুল প্রয়াস । আধুনিক যুগে শ্রীন্‌ 
ত্র্যাড্‌লে, রয়িস্‌, ক্রোচে, জেনটিলে, বার্গসে।, এমন কি বহ্ততন্রবাদী 
আলেকজ্াণ্ডার পর্যস্ত পরমত্তত্তবকে এক ও অন্ধিতীয় রূপেই বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । স্মুতরাং দেখা যাইতেছে যে অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষান্থৃভুতির দ্বারা 
যে অনন্ত সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, দার্শনিক চিন্তা তাহাকেই বুদ্ধির 
নিকট স্বচ্ছ ও পরিশ্দুট করিবার চেষ্টা করে । ক্র্যাড্‌লের দর্শন সম্বন্ধে বলা 
যাইতে পারে যে অস্পষ্ট মপরোক্ষাহ্স্ৃতির ভিত্তিতেও বিচারবুদ্ষির সাহাযো 
স্তাকে প্রতিভাত করিবার হা একটা বিরাট চেষ্টা। ত্র্যাড্‌লের দর্শনে 
অস্বৈতবাদ তর্কবুদ্দির সহায়ে ঠিক কিভাবে বিকাশলাড করিয়া কি রূপ 
ও পরিণতি লাভ করিয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব । 

দর্শনের উদ্দেশ্য স্থঠির চরম রহস্য ভেদ করা। এবং পরম সত্যের 
শাশ্বত স্বূপ উদ্ঘাটন করা। কিছু সত্য নির্ণয় করিবার উপায় কি? 
সত্য যখন আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে. তখন তাহাকে কোন 
চিহ্ন হারা চিনিয়া লইব, কোন দিশারীর শত্ত্রান্ত নির্দেশে নিঃসন্দিদ্ধ 
হইয়া সত্যকে পরমশ্রন্ধাভরে বরণ করিতে সমর্থ হইব ? ত্র্যাড্‌লে বলেন 
যে দর্শনের দিক হইতে বুদ্ধিই আমা?দর সত্যাজুসন্ধালের দিশারী : 
কোন বিষয় সশ্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের বিঢারমূলক চিন্তাধারা 
যখন একট! স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্তি লাভ করে তখনই বুঝিব যে আমর! সত্যের 
সন্ধান পাইতেছি। এখন প্রশ্ন হইল কিসের ছারা আমাদের বিচারমূলক 


ত্র্যাড্‌লের অদ্ৈতবাদ সর 


চিন্তা স্থির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ? ত্র্যাড্‌লের মতে আমাদের 
চিন্তারাশি তখনই পূর্ণশান্তি লাভ করে যখন আমরা আবিষ্কার করি 
আস্ত্রবিরোধশূন্য সামজহ্য বা আত্মসঙ্গতি । মুতরাং এই আব্মসঙ্গতিই 
সত্যের প্রকৃত স্বরূপ । যেখানেই আমরা লক্ষ্য করি আভ্যন্তরীণ 
অসামলস্টা বা আত্ম-অসঙ্গতি সেখানেই আমাদের বুদ্ধি অসত্যের 
স্পর্শে যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, মিথ্যার কুষণচ্ছ/য়া আমাদের চিন্তাকে 
স্থসমঙ্গস সত্যের আলোকের জন্য অধীর করিয়া তোলে । কিন্ত এই 
আন্দরসঙ্গতি ( 5০16-5917625752 ) কথাটা তর্কশান্সের সন্ধীর্ণ অর্থে নিলে 
চলিবে না। কোন কোন তর্কশান্মের মতে আমাদের কোন ধারনা 
অসত্য হইয়াও আস্মসঙ্গতিসম্পল্প হইতে পারে, যেমন, আকাশকুস্থমের 
বা সুবর্ণময় পর্বতের কল্পনা মিথ্যা কিন্ত তবু অস্তর্বিরোধশূন্য । ক্রাডলে 
আত্মসঙ্গতি কথাটা গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার মতে 
সর্বব্যাপকতা ( all-comprehensiveness or extension) আত্ম 
সঙ্গতিরই অপর এক বিচ্ছেছ দিক। পুর্ণ আত্মসঙ্গতি যাহার 
আছে তাহাকে সবব্যাপক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় হইতে হইবে, কারণ 
খণ্ডের ও ক্ষুপ্রের পক্ষে অস্তবিরোধশূন্য হওয়া অসম্ভব । সন্গীর্ণ, 
ও সীমাবদ্ধ যাহ! তাহাই অভ্যন্তরীণ বিরোধছষ্ট । নিয়লিখিত যুক্তিদ্বার। 
ইহা বোধগমা করা যাইতে পারে 1 ধরুন ক একটি খণ্ড বন্য ; ইহা ছাড়া 
আর অস্ততঃ একটা পদার্থ নিশ্চয়ই থাকিবে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে 
পারে খ। এখন ক-র স্বতন্ত্র রূপটা বুঝিতে হইলে খ-র সহিত উহার 
তুলনা করা৷ ও লন্বদ্ধ স্থাপন করা দরকার ; খ-র সহিত ক-র সাদৃশ্য 
কোণায়, পার্থকাই বাকি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াই শুধু ক-র স্বতন্ত্র 
রূপ হ্ৃদয়ঙ্গন করা সম্ভব । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক-র প্রকৃতি 
বা বিশেষ রূপ ( nature 01 distinctive character ) ক-র নিজন্য 
সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহা! ক-র সসীম সত্তার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া 
খ-র সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে । কিন্তু যদিও ক-র প্রকৃতি তাহার 
অস্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করিয়া একটা ব্যাপকতা লাভ করিতেছে 
এবং খ-কেও আলিঙ্গন করিতেছে, অস্তিত্বের দিক হইতে কিন্তু “ক” 
“খ'-কে বাদ দিয়া একটা সঙ্ধীণতার উপরই প্রতিষ্ঠিত । ’-ক মধ্যে 
সত্তার ( existence ) ও স্ববূত্পের € nature ট এই যে বিরোধ, 
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অস্তিত্রের ও ধর্মের এই যে বিরোধ তা" ‘ক'-র- সসীমতারই অপরিহার্য 
ফল ; সুতরাং "কর সসীমতাই “ক'-কে অস্তবিরোধহ্ষ্ট করিয়া অসভা 
প্রমাণিত করিতেছে । অন্থনূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখানো যাইতে 
পারে যে সসীম “খ' ও পারমাধিক সম্ভার অধিকারী হইতে পারে না । 
স্থতরাং বুঝা যাইতেছে যে পরম সত্য যাহা তাহা হইবে পুরণ আস্ম- 
সঙ্গতিসম্পন্ন, সর্বব্যাপক, এক ও অদ্ধিতীর (One unitary all- 
comprehensive, perfectly self-coherent whole) কিন্ত 
এবার প্রশ্ন উঠিবে, এই সর্বব্যাপক অদ্বিতীয় পারমাধিক সত্তা কোন্‌ 
উপাদানে গঠিত, এবং জীব ও জগতের সঙ্গে উহার প্রত সন্বন্ধটিই 
বা কি? আযাপিয়ারেদ্ল আগ রিয়ালিটি (Appearance and 
Reality) নামক গ্রশ্থের প্রথম ভাগে (যাহা। আযাপিয়ারেন্ল নামে অভিহিত) 
ত্রযাড্‌লে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞাল-লক্ধক বিভিন্ন বিষয়-বন্তয (objects of 
experience) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্ুপ্মনাতিস্ু্ষম 
দার্শনিক বিচারের দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের 
চেষ্টা করিয়াদ্বেন। যে সকল ব্যাপক ও অপরিহার্য বুদ্ধিপ্রত্যয়ের 
সাহায্যে আমরা। জগতকে বুঝিবার চেষ্টা করি এবং আমাদের ফ্যানের 
তিত্তি গড়িয়া তুলি উহাদের প্রত্যেকটিকে ত্র্যাড্‌লের ক্ষুরধার বিশ্লেষনের 
নিকট উহার তান্থিক মূল্যের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে । মুখ্য ও গৌণ 
গুণাবলী, দ্রব্য ও গুণ, দেশ ও কাল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত. অহং, আ্মা 
প্রভৃতির প্রত্যয়নিচয়কে ব্রাডংলে খুব স্নিপুনভাবে বিশ্লোষণ করিয়াছেন 
এবং সর্বত্রই তিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহাদের 
কোনটিই আমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে লা"_মিথ্যার ও 
অনৃতের ছোতক ইহারা সকলে । নানাভাবে নানা যুক্তির অবতারণ! 
করিয়া ত্র্যাড্‌লে সমস্ত পদার্থের ও সমস্ত বুদ্ধি প্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এখানে শুধু দুই একটা মূল যুক্তির আলোচনা 
দ্বার! ব্র্যাডলের সাধারণ দৃষ্টিভক্গীটি বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে । 
আমরা যখন কোন ভ্রিনিমকে গুগবিশিষ্ট দ্রব) বলিয়া অথবা 
দেশকালে অবস্থিত পদার্থ বলিয়! বুঝিবার চেষ্টা করি তখন আমরা 
জিনিযটাকে বুঝিতে চাই নানারূপ সম্বন্ধ ও পার্থক্যের মধ্য দিয়া. বুকে 
একের মধ্যে, সংগ্রথিত করিয়া । যে কোন বন্য সম্বন্ধে আমরা দেখি 


ত্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ ৯৭ 


যে উহাতে একাধিক গুণের সমাবেশ হইয়াছে। এ গুণাবলীর সংহতিকেই 
আমরা! বন্তর প্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকি । এখন প্রাশ্প তইল, কি 
ভাবে কোন্‌ তব্বের দ্বারা এ গুণসমূহ সংহত বা একত্রীভূত হইতেছে ? 
এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা হইল যে, গুণাশ্রয় কোন দ্রব্যবিশেষের মধ্যে 
খুণসমুদ্রায় সংহত বা সংগ্রথিত হইতেছে ৷ কিন্তু প্রথনতঃ গুণের অতিরিক্ত 
কোন কিছুই আমাদের পতাযক্ষগোচর হয় না। দ্বিতীয়তঃ. যদিও 
গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়! কোন তন্তু আমরা স্বীকার করিয়া লই. তখল 
উহ্বার একক্রীকরণ ক্ষমতা সমন্ধে তাশ্ন উঠিবে, অর্থাৎ এ দ্রব্য কতদূর পার্যান্ত 
তাহার প্রয়োজ্জন সাধন করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া 
দাড়াইবে । যেহেতু দ্রব্য গুণাবলী হঈতে স্বতন্ত্র, স্থৃতরাং দ্রবাও বছর 
পাশে একটি বৃহত্তর বহুর অংশবিশেষ হইয়া পড়িল নাকি? অখণ্ডন্ধ 
পাতে হইলে দ্রব্য ও গুণাবলীকে একত্রে সংগ্রথিত বা একত্রীভূত করিতে 
পারে এমন আর একটি তত্ব স্বীকার করার প্রয়োক্ন হয় লাকি? কিন্ত 
এ পথে অগ্রসর হইলে অলবন্থা (infinite হ96555) দোষের উন্ডব হয় ; 
তন্ষের পর তত্ত স্বীকার করিয়া একীকরণ আর হইয়া উঠে না। যদি বলা 
হয় যে অব্য বলিয়] কোন স্বতন্ত্র তত্ব স্বীকার করা নিশ্প্রয়োজ্জন, গুণসমূহ 
নিজেরাই পরস্পর সশ্বহ্ধযুক্ত হয়া বস্তসংহতি গড়িয়া তোলে, তখনও 
সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমতঃ একাধিক গুণের সমগিও একটি গুণ, 
এবং গুণমাত্রেরই একটি আধার বা আশ্রয় প্রয়োজন । গুণ কখনো 
আধার ব্যতীত আত্মনির্ভরশীল হ্টয়া অবস্থান করিতে পারে না। যদি 
বলা হয় এককভাবে না হইলেও সমগিরূপে গুণাবলী আত্মনির্ভরশীল তখন 
লেই সংহত গুণসমগ্রির অস্তরে একটি সংযোগ বা মিলনস্থত্র স্বীকার 
করিবার প্রয়োজ্ঞন হয়; অথচ এই মিলনস্ুত্রটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
গেলেই আবার আটিলতার উদ্ভব হটতে বাধ্য । স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
যে যদিও একের মধ্যে বনু সর্বত্রই সংগ্রথিত ও সংহত তবু বুদ্ধির নিকট 
এক ও বনহুর এই সমন্বয়কে আমরা কিছুতেই বোধগম্য করিতে পারি না। 
জগতকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে গিয়া প্রথমেই আমরা অনস্ত তেদস্যন্ি 
করিয়া বছর মধ্যে দৃষ্ঠি নিবন্ধ করি ; পরে নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
বুকে আবার একের সমন্বয়ে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্ত প্রকৃত 
সমহ্থয়ন্থত্র বা একীকরণক্ষম তত্বের কোন সন্ধান আমরা পাই না । 


দর্শন 


৯৮ 


আমাদের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অবস্থা নিবিকিল্র জ্ঞান বা অনুভূতি 
(immediate cxpetience), এই নিবিকল্ল জ্ঞানের মধ্যে আলন্ত বছর 
একটা সমন্বয় হইয়াছে, অথচ সেথানে বনহুর কোন বিশিষ্টরূপ নাই, সম্বন্ধ : 
সম্বন্ধীয় ভেদ তখনো স্ন্ঠি হয় নাই । ভেদাত্বাক বুদ্ধির ক্রিয়া আর্ত 
হলেই নিবিকল্প জ্ঞানের সেই সমন্বয় ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বিশিষ্টরূপ নিয়া 
অনস্ত বৈচিত্র্য ব্বতন্্রভাবে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। 
কি’্যু এই বিভিন্ন রূপবৈচিত্রাকে এবং গুণবছুত্বকে বুদ্ধি আর অখণ্ড সমন্বয়ের 
মধ্যে সম্মিলিত করিতে পারে লা। নানারূপ সগ্থন্ধের সাহায্যে বুদ্ধি 
নিধিকল্প জ্ঞানের লুপ্ত সমন্বমকে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু 
বুদ্ধিনিমিত সমঘয় ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও পানমাধিক 
সত্যের কোন সন্ধান দেয় লা। বুদ্ধি সমন্বয় করিতে চেষ্টা করে বহুর 
মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, কিন্তু সব্বন্ধ সম্বদ্ধীয় হে ব্যবস্থা! তাহ! আভ্যন্তরীণ 
বিরোধে পরিপূর্ণ । ধরুন ক ও খ দুটি সম্বন্ধ যাহারা সন্বন্ধ ম-র দ্বারা 
সংযুক্ত হইয়াছে বলির। আমরা মনে করি। এখন ক ও খ-কে যুক্ত করিতে 
হইলে ক ও খ উভয়ের সঙ্গেই পৃথগ ভাবে ম-র সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকা 
চাই । কিন্ত ক-র সঙ্গে মর সংযোগ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ম, নামক 
আর একটি সন্বদ্ধ স্বীকার করিতে হয়; সেইরূপ খ-র সঙ্গে ম-র সম্বন্ধ 
বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ম, নামক আর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 
হয়। কিন্তু এরপভাবে ক ও খ-র মিলনস্ছত্র বুঝিতে গিয়। আমাদিগকে 
১টি, ২টি, ৪টি, ৮টি করিয়া অগনিত সম্বন্ধ টানিয়া আনিতে হইবে ; ফলে 
ক ও খর ব্যবধান ক্রমশই বাড়িয়া গিয়া উহাদের মিলন রহস্ট বুদ্ধির 
অনধিগম্য হইয়া পড়িবে । ক ও খ ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরেও এই 
একই অনবন্থা দোষ পরিলক্ষিত হইবে । কর সম্বন্ধ ক-কে আশ্রয় 
করিয়াই সম্ভব, ক-কে বাদ দিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এদিকে 
আবার ক-র সমগ্র প্রকৃতিটি বিভিন্ন সম্বদ্ধের সমাবেশ হইতেই উঠত, 
সম্বক্ধকে বাদ দিয়া ক-র স্বরূপই নষ্ট হইয়া যাস । সুতরাং সম্বন্ধ সন্বন্ধীর 
মধ্যে আমরা পাইতেছি একটা চক্রক দোষ €৮1০$০এ৩ 510০1) আবনা 
বিভিন্ন সম্বক্ষের দরুণ ক-র প্রকৃতির নধ্যেও একট! বহুত্ব মাথাচাড়া দিয়া 


উঠিতেছে । নানাবিধ সম্থন্ধ হইতে ক-র মধ্যে বিভিন্ন গুণ উৎপন্ন হয়। 


ত্যাডলের অদ্বৈতবাদ ৯৯ 


এই সন্বক্ধঘটিত  গুপসকলের (relational qualities) সংহতিই 
ক-র পাক্ুতি, অথচ এই সংহতি বুদ্ধির অন্ধিগম্য 1 

হেগেল, শ্রীণ কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শলিকগণ বলেন যে এক ও বছর 
সমন্বয়ের একটি সুন্দর স্মস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতোকের নধোই আমরা 
দেখিতে পাই । ৫ পুষ্টান্তন্ল হইতেছে আমাদেরই ন্মায্মচেতলা । 
বিষয়-বিষয়ী রূপ আখ্মচেতন পুরুষের মধ্যে বহু একের দ্বারা অতি 
চমৎকারভাবে বিত্ত হষ্টতেছে এবং সেই একই বনহুর মধ্য দিয়া আনা 
প্রকাশ করিতেছে । আমরা যখন আমাদের নিজেদের বিভিপ্প ভাবরাশি 
সন্বদ্দে সচেতন হই তখন সেই ভাবসমুহের বহুত্ব ও বিশি্টরূপ নষ্ট হয় না, 
যদিও উহ্ারা আমাদের অখণ্ড সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন । বহু কি 
করিয়া বহুত্ধ বজায় রাশিয়াও এক খণ্ড মিলনস্যত্বে বিধৃত ও সংগ্রথিত 
হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আত্মচেতন পুরুষের আ্ীবন । ত্র্যাডলে 
আত্মচেতনার এই গভীর তাৎপধ্যপূর্ণ প্রকৃতি যথাযথ হাদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই বলিয়াই একের লহিত বিচিত্ররূপবিশিষ্ট বর সম্মিলন 
মাত্রকেই তিনি আত্মবিরোধহৃষ্ট বলিয়া অবচ্তা করিয়াছেন। কিন্ত 
হেগেল পন্থীদের এই যুক্তি ব্র্যাড্‌পের নিকট শ্ৃহ্যগর্ভ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে । ক্র্যাডলে বলেন থে স্থন্মম বিশ্লেষণের আলোকে আত্মচেতনার 
মধ্যেও নানারূপ অন্তবিরোধ প্রকট হুইয়। উঠে। এখানে এরূপ একটি 
মাত্র ন্দবিরোধের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে । আত্মচেতনার মধ্যে 
একটা বিষয়-বিষয়ী, জেয়-জ্ঞাতা ভেদ আছে । বিষয়কে বিবয় হিসাবে 
বুঝিতে হইলে বিষয়ী হইতে উহার ভেদ এবং বিষয়ীর সহিত উহার সন্থন্ধ 
জানা দরকার । কিন্ত বিষয়ীকে বিষয়বৎ জ্ঞানিতে না পারিলে এইরূপ 
ভেদ ও সন্বন্ধজ্ঞান অসম্ভব ১ অথচ যে সুহুর্ে বিষয়কে বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধের একটি অন্তরূপে জানা গেল, সে মুহুর্তে পুবেরাক্ত বিষয়ী বিষয়ে 
পরিণত হুইল, এবং প্রক্কৃুত ‘বিষয়ী’ এই বিবয়-বিষয়ী সম্থাচ্ছের আভীতে 
স্ব সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া সরিয়। দাড়াইল, কিহ্থা আবার সেই বিবয়ীকেও 
তাহার স্বরপে বুঝিবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পরিস্ফিতিরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটিতে বাধ্য । স্মতরাং দেখা যাইতেছে যে বিষয়-বিষয়ী 
সন্বদ্ধযুক্ত আত্মচেতনা আত্্বিরোধপুর্ণ । স্থতরাং আত্বচেতনাকেও এক 
ও বন্ধুর সমন্বয়কারক তন্বরূপে গ্রহণ করা চলে ন! । ব্র্যাডলে বলেন যে 
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সবিকল্পজ্ঞান ও বিষয়-বিবয়ীর ভেদ নিবিকল অহৃভূতি হইতেই বুদ্ধির 
ক্রিয়ার ফলে উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত নিধিকল্প অগ্র্থতির যে অখগুন্ব ও 
এক একুবার বিশুপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি সহস্র সঙ্থন্চের দ্বারা ও নিজের চেষ্টায় 
আর সেই অখণ্ড ফিরাইয়া লানিতে পারে না । বিকল্রাত্মক আস্ম- 
চেতনা ব্যাপক নিবিকল্জ্ভানের অসম্পূর্ণ ও স্থবিরোধছষ্ট অথচ অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি ও অভিব্যক্তি । 

বন্ত, ব্যক্তি, দেশকাল প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক অংশ 
সম্বন্ধেই_ দ্রব্য ও গুণ, কাধ্য ও কারণ প্রভৃতি ওুত্যেক মূল প্রত্যয় 
সম্বক্ধেই--ত্রযাড্‌লে বহু যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সন্বন্ধাত্মক 
বলিয়া তাহারা অন্তবিরোধপুর্ণ এবং সেই কারণে মিথ্যা । আমাদের 
সবিকল্পজ্তালের কোন বিষয়বন্তরকেই আমর! পারমাথিক সত্তার অংশ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে 
পারমাধিক সত্তা স্থসমজ্ঞান ও আত্মসঙ্গতিসম্পঙ্গ । কিন্থা মিথ্যা হইলেও 
অর্থাৎ পারমাধিক সত্তার অধিকারী না হলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ নিছক 
অভাবাম্মক বা শৃশ্যগর্ভ হইতে পারে না, কারণ উহা আমাদের অনুভুতি ও 
জ্ঞানের বিষয়বন্ত । স্থৃতরাং ভাবাত্মক অথচ মিথ্যা এই জগতের যথার্থ 
স্থান কোথায় ? পারমাধিক সত্তা এক ব্রঙ্গোর বাহিরে ইহা! পড়িতে পারে 
না, কারণ ত্রশ্মা সর্বব্যাপী ও অনন্ত : অথচ ত্রহ্মোর অন্তরে বা মিথ্যার 
স্থান হয় কিরূপে? ত্রঙ্গোর অন্তর্গত হইলে ভগতের মিথ্যাত্ব ব্রহ্মকেও 
স্পর্শ করিতে বাধ্য নয় কি? ব্রযাডলে বলেন যে জগতের বিভিন্ন 
অন্তধিরোধপুণ অংশ ত্রক্ষের মধ্যেই রূপান্তরেত অবস্থায় অবস্থান করে 
এবং উহাদের উপাদানেই ত্রক্ষ বন্যতঃ গঠিত । আমাদের অনুভূতির এক 
অশেকে যখন আনর! বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করি তখনই 
উচ্ভাতে প্ঘবিরোধ দেখা দেয় এবং মিথ্যারূপে উহা প্রতিভাত হয়। কিন্তু 
অনন্ত মিথ্যারাজি যখন ব্রঙ্গের মধ্যে সম্মিলিত হয় তখন একের আভা- 
স্তরীণ গলদ অপরের সংস্পর্শে বিদৃরিত হয় এবং পারস্পরিক অস্তপ্রবেশ- 
জলিত এক অভাবনীয় রূপান্তরের ফলে সবিকল্লজ্ঞানের মিথ্যা বিষয়সমূহ 
পরম সম্ভার অবিচ্ছেভ্) অঙ্গরূপে পরিণত হয় । এই রূপান্তর ও পরিণতি 
কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুদ্ধির দ্বার আমর! সম্যক্‌ ধারণা করিতে পারি 
না. কিন্তু তবুও ইহাই চরম্গ সত্য ; কারণ দার্শনিক বিচার এই সিদ্ধাত্তেই 


ত্র্যচভলের আন্বৈতবাদ ১৯১ 


আমাদিগকে নিংসংশয়ে পেঁডাইয়া দেয়) সঙ্গতির মধো অসঙ্গতির 
রূপান্তর যে সম্ভব তাহার প্রমাণ আনরা প্রতাক্ষ হইতেই লাভ করি । 
আমাদের দেহের কোন অংশবিশেষের যন্্রণ। আনাদের সাধারণ ন্রাচ্চণ্দা- 
বোধ বা আনন্দবোধের মধ্যে রূপান্তরিত হয়: অথবা কোন যন্রমধ্যস্থ 
অংশসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষ সমগ্র যন্তটির স্থুসনভ্রস ও স্ুসন্বদ্ধ কার্ধ্য- 
পদ্ধতিরট অপরিহার্য অঙ্গ । সুতরাং বিরোধ ও সংঘর্ষ কিরূপে একটা 
ব্যাপক সমন্বয়ের অংশ হইতে পারে আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহার 
ঘৃষ্টাস্তের অভাব নাউ । আবার ত্রন্ষের মধ্যে মিথ্যার ন্ষপান্তর অবশ্যন্তাবী, 
কারণ ভাবাঘ্াক (positive 5666১) মিথ)।ও ত্রশ্রের বাহিরে পড়িতে 
পারে না. এবং তরঙ্গ আত্মসঙ্গতিসম্পন্র নলিয়া তরঙ্গের মধ্যে অবন্থানকালে 
মিথ্যার অসঙ্গতি বিলুপ্ত না হইয়া পারে লা ৷ সুতরাং যাহা সম্ভবও বটে 
এবং অবশ্যক্তাবীও বটে, তাহ! বস্তুতঃ সত্য লা হয়া পারে না। (What 
must be and also may be surely is). 

এবার ব্রহ্ম (Absolute) সম্বঙ্গে বলা যাতে পারে যে তিনি 
এব, অদ্বিতীয়, স্ব্বব্যাপী, পূর্ণ আস্মসঙ্গতিসম্পন্ন বিকল্লাতীত পুরুব। 
আমাদের জ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তু, সমগ্র পরিদৃশ)নান জগৎ তরঙ্গের মধ্যে 
রূপান্তরিত হইয়া অন্তধিরোধমুত্ত এক মহাসমদ্রয়ে বিধৃত হইতেছে । 
ত্র্ষাকে পুরুষ (Experience Or 55580) বলিব এইভ্রগ্য যে অন্থস্থতি 
বা চেতনাই £১৮5০1:৪এর স্বরূপ যদিও সেই অনুভুতি অপান্নোক্ষ এবৎ 
(সেই চেতনা বিকল্লাতীত । অন্থভূতি বা চেতনার সম্পূর্ণ বহিষ্্তি ফোন 
অনা! আমরা কল্পনা করিতে পারি লা। বিশ্বত্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমরা 
প্রত্যক্ষ করি সে সনস্তই অপরোক্ষান্থভূতি হইতে বুদ্ধির ক্রিয়াত্ারা উদ্ধত 
হইয়। একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই সকল বুদ্ধি নিশিত 
দৃশ)বান বজ্তদ্ধারাই ত্রহ্ম গঠিত, এবং ইহাদের রূপান্তরের ফলে যে অখণ্ড 
আনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির 'অনধিগম্য, অনুপম চেতনার উৎপত্তি তাহাই ব্রচ্ষের 
পরম সম্পদ । অঙ্কে শুধু. পরম জ্ঞান (Absolute knowledge or 
Thought) অথবা পরা শক্তি (Absolute Will or Power) অথবা 
পরম প্রেম বা আনন্দ (Absolute Love or Bliss) বলিয়া নির্দেশ 
করা ব্র্যাড লের মতে অযৌক্তিক । আবার এ কথা বলাও যুক্তিবিক্জ্ধ যে 
জ্ঞান, শান্তি ও প্রেম এই তিনই ত্রহ্মন্বযরূপের তিনটি অবিস্কত দিক । কারণ 
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ইহারা সকলেই ত্রহ্মন্বরূপের অন্তর্গত হইলেও ব্রচ্থোর মধ্যে সন্মিলিত হইয়া 
ন্যুনাধিক রূপান্তরিত হইয়া যায় ॥ উনাদের জুপান্তরক্রনিত যে আনিব্ঞচনীয় 
অবস্থা তাহাই ত্ৰহ্ধের যথার্থ দ্ররুপ । ম্ৃতরাং ত্রক্মের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি 
ও আনন এই সমস্তই বিগ্যবান থাকিলেও ইহ।:দর কোনটির মধ্যে পৃ্থগ,- 
ভাবে অথবা ইহাদের সকলের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে ত্র সানাবন্ধ 
নহেল। 

" এবার ব্রঙ্ষের সহিত আমাদের জীবনের তিনটি সর্ব্বোষ্চ আদর্শ, সত্য, 
শিব ও সুন্দরের (Truth. Goodness and Beauty) সম্বন্ধ নির্ণয় করা 
দরকার । ব্র্যাডলে বলেন যে উহার! ব্রহ্ম হইতে ভিন্রও লা, আবার 
অভিল্পও না, অথবা বলা যাইতে পারে যে ভিশ্ল হইগ়াও অভিন্ন । সত্য 
আমাদের জ্ঞানের অন্থবক্ধী (0০56106৮০), অর্থাৎ জ্ঞানকে বাদ দিয়া 
সতোর বিশিষ্টরূপ কল্লনা করা যায় নাং সেরূপ শিব আমাদের ইচ্চা- 
শক্তির অন্থবন্ধী, এবং স্রন্দর আমাদের আবেগময়ী প্ররুতির অথবা 
প্রেমতৃষগার অন্বন্ধী । কিন্তু আমরা পূর্বেবেই দেখিয়াছি বে ব্র্যাডলের 
মতে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম ইহার! সকলেই ত্রহ্ষের মধ্যে রূপাস্তরিত হয়। 
সুতরাং সত্য, শিব ও নুন্দর নিজেদের বিশিষ্টরূপ অতিক্রম করিয়া ব্রদ্বোর 
অনির্ব্বচনীয় স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু পরাৎপর বত্রহ্মই আবার 
একদিকে স্তান, শক্তি ও প্রেম এবং অপরদিকে সত্য, শিব ও সুন্দরের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও ভেদ ও বৈচিত্রের মধ্য দিয়। এই 
আত্মপ্রকাশ ব্রচ্ষের অখণ্ড পূর্ণতাকে কিছু পরিমাণ বিরুত করিতে বাধ্য । 
সত্য ভ্রক্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, কারণ সত্য যে পধ্যস্ত ন! ত্রক্ষের 
সহিত এক ও অভিন্ন হইতেছে সে পর্যন্ত তাহাকে আমরা পুর্ণ সত্যরূপে 
এাহণ করিতে পারি না, অথচ সর্ধবভেদবজিত নিবিশেষ ত্রহ্মের সহিত 
এক হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যের বিশিষ্টরূপ লুণ্ত হঈয়া যায়। শিব ও 
স্মুন্দর সন্বক্ষেও এই একই কথা প্রয়োজ্য ৷ 

জগতের অন্যান্য বহর শ্যায় চেতলানয় ভীবও ত্র্যাডূলের মতে এক 
সর্বগত রূপান্তরের ফুল আত্মস্বাতন্ত্রা উৎসর্গ করিয়া ত্রহ্ষের নির্বক্বিশেষ 
সত্তার অঙ্গীভূত হয়। জীবেরও স্বরূপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ 
বিদ্যমান ; আত্মচেতনের মধ্যে যে এক ও বছর অন্তধিরোধমুক্ত সমন্বয় 
সাধিত হয় লা, তাহা পুর্বের্বই দেখানো হইয়াছে । ক্রক্ষ হইতে জীবগণের 
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কোন স্রতন্ত্র সন্ভা না থাকিলেও রূপান্তরিত অবস্থায় নিবিশিষ্টভাবে 
তাচারা ত্রচ্ষের অপুর্ব সম্পদ ৷ বিভিন্ন জীবকে কেন্দ্র করিয়াট অরূপ 
ত্ৰপ্দের অনন্ত রূপবৈচিত্রে আম্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়। , অনেকে 
জীবাস্মাকে অনাদি, অস্ত, নিত্যপূর্ণ ও ন্দয়স্তু বলিয়া মনে করেন । 
অনেকে আবার ত্রীবকে ভ্রদ্দের অংশরূপে ীকার করিলেও ভীবাস্মার 
ন্সাতন্ত্য নানিয়া লন এবং উহাকে অনাদি ও অনন্য বলাও সঙ্গত মলে 
করেন না। অনেক চরমপন্থী আবার ভ্রীবাক্মাকে সম্পূর্ণ ভ্রমান্মক মনে 
করিয়া জীবাস্বা ও ত্রহ্ষের অভিন্বত্বঈ প্রবীণ করিবার চেষ্টা করেন । 
শ্রযাডলের মতে জীবায্মা ভ্রশ্থমোর অংস্প বটে, কিন্ত ব্রহ্ষের অংশরাপে 
তাহার আত্মন্থাতক্ত্য ও বৈশিষ্টা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। পরিদৃশ্যমান 
জড়ক্রগতের মত জীসনসমপ্টিকেও এক ব্যাপক বপান্তরের, মধ্য দিয়াই 
অন্ষের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে হয়। 

সর্বশেষে ত্রশ্ষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে ত্র্যাড়লের মত কি তাহা 
কানা দরকার । ত্রাড্‌লে বলেন যে মানুষের পর্ক্মগত চেতনার নিকট 
আত্মচেতন, সর্বমঙ্গলনয়, প্রেমময় যে ঈশ্বর আবিহূত হন, দার্শনিক বিচারে 
ভাহাকেও পারমাধিক সত্তার অধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না॥ 
ঈশ্বরের প্রকৃতিতেও আত্মবিরোধ আছ ; একটু গভীরভাবে ভাবিজেই 
তাহা প্রতীয়মান হইবে । প্রথমতঃ আত্মচেতনার মধ্যেই যে স্ববিরোধ 
অন্তনিহিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের প্রকতির মধ্যে 
জীব ও জগতের সহিত কতকগুলি সম্বন্ধ অন্ুস্যত আছে । জগতের 
স্থগ্রিস্থিতি-লয়-কর্তা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর । জীবের নিয়ন্তা ও ভাগ্য- 
বিধাতা হিসাবেই তিনি তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির চরম লক্ষ্য এবং আরাধলার 
দেবতা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর । এই সকল সম্বন্ধ ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির কারণ হইছে । স্মৃতরাং বলিতে হইবে যে 
ঈশ্বরও অব্যক্ত ব্রন্মের একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তরূপ,_ পুর্ণ আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন 
পরম সন্তার অস্তুরবিরোধছষ্ট অভিব্যন্তি । অবশ্য ঈশ্বর ব্রহ্ষের সহিত 
অভিন্ন না হউলেও ব্রাড়লে খুব ক্রোরের সহিতই বলিয়াছেন যে আমাদের 
জ্ঞানে ঈশ্বরকেই আমরা সব্ববশ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে উপলক্ি করি । একদিক 
দিয়া বিচার করিলে আমাদের জ্ঞানের বিবয়মাত্রই আত্মবিরোধছ্ষ্ট 
অতএব মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্ধিক সত্য নহে ॥। কিন্ত আমরা দেখিয়াছি 
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যে এই সকল “মিথ্যার” উপাদানেই আবার ব্রহ্ম গঠিত। ব্যাপক 
রূপাস্তরের মধা দিয়া মিথ্যা সমুহ পরম সত্যের অঙ্গীভূত হইতেছে । 
স্থতরাং সবৈর্বব মিথ্যা! ও অলীক কিছুই থাকিতে পারে না। প্রত্যেক 
মিথার 'িপ্যেই কিছু পরিম।ণ সত্য অস্থমিত্রিত 'আচ্ছে ।.. তা ছাড়া আমর! 
পুবেই বলিয়াছি যে আত্মসঙ্গতি কথাটা 'ব্র্যাডলে তের্কশান্রের সঙ্গীণ 
অথে গ্রহণ করেন নাই । আল্লাসঙ্গতি ও “ব্যাপকতা. (self~coherence 
and comprelhensiveness) এই তৃষ্টটি তিনি একই সত্যস্মরূপের 
অবিচ্ছেগ৷ দুইটি দিক্‌ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং জ্ঞাত পদাথসমূহের 
মধ্যে যখন দেখি যে উহাদের কোনটি বেশী কোনটি ব। কম ব্যাপক, 
অর্থাৎ যখন দেখি যে উহাদের কোনটির সাহায্যে জ্ঞানরাজ্যের বৃহত্তর 
অংশ বুদ্ধির সহজগম্য হইয়া উঠে, কোনটির ভারা বা অনুভব ক্ষেত্রের অতি 
সামান্য অংশের উপরই আালোকসম্পাত হয়, তখন আমর! স্পষ্টভাবে বুঝি 
যে সতোর আত্মগ্রকাশের মধ্যে তারতম্য আছে । ব্যাপকতা। ও আত্ম- 
সঙ্গতির দিক্‌ হতে যাহা গরীয়ান্‌ তাহা! পারমার্থিক সত্তার নিকটতর ; 
কেনন। উহার আত্তান্তরীণ বিরোধ অপেক্ষাকৃত সামান্য রূপাস্তরের ফলেই 
ত্রচ্মপ্রকূতির সমন্বয়ের মধ্যে নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে 
ব্যাপকতা ও আত্মসঙ্গতির দিক্‌ হইতে যাহা নিকৃষ্ট পরম সত্য হইতে 
তাহার দূরত্ব সর্ববাধিক এবং মিথ্যার লিম্মতম সুরে তাহার অবস্থিত, 
কারণ আমূল রূপান্তরের ফলে ্রক্মের বুকে হার স্বরূপ এককরূপ নিশ্চিহ 
হইয়। যায়। স্বতরাং জড়, প্রাণ, মন, ঈশ্বর প্রভাতি একদিক হইতে মিথ্যা 
হইলেও ইহাদের কোনটি পরম সত্তার নিকটতর বলিয়া অধিকতর সত্য, 
আবার কোনটি ত্রহ্ম হইতে অধিকতর দূরে বলিয়া অধিকতর মিথ্যা । 
আড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে ঈশ্বর অধিক আশ্্সঙ্গতিপূ্ণ 
ও ব্যাপক, অতএব ত্রদ্ষের লিকটতর ও অধিক সত্য । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে ঈশ্বর ব্রহ্ষের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেও আমাদের অভি- 
জ্ততার মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । অরক্ষের স্বরূপে আমাদের জ্ঞানের সীমান। 
অতিক্রান্ত হয় এবং আমাদের স্বতন্ত্র সত্তাও সেখানে বিশুণ্ত হয়। 
পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে ত্রযাড্‌লের অভিমত সংক্ষেপে বিবৃত 
করিলান । এবার দুই একট! বিষয়ের সমালোচনা করিয়াই প্রবন্ধ 


শেষ করিব । 


ত্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ ১০৫ 


আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত সর্ববস্থ সন্বঙ্গেই ব্র্যাডলে বলেন যে 
উহারা/মিথ্যা। হইলেও ত্রহ্মোের বাহিরে পড়িতে পারে না; তরঙ্গের অন্যরেই 
উচ্াদের এসব স্থান, এবং ওীসব উপাদানেই ব্রহ্ম গঠিত । (The appear- 
ances are the stuff of which the Absolute is made*) ত্রান্ষের 
বিরাট পূর্ণতা সাধনে উহ্াযর। প্রত্যেকেই ন্যুনাধিক সহায়তা করে। কিন্তু 
একটু চিন্তা! করিলেউ দেখা যাইবে যে এখানে একটী জটিল সনস্যার উদ্ভব 
হইতেছে । অপরিবন্ভিত' অবস্থায় মিথ্যা কখলো সত্যের অন্তর্গত ও 
অঙ্গীভৃত হইত পারে লা। ত্রাড্‌লে নিজেই স্পীকার করিয়াছেন যে 
শুধু রূপান্তরের মধ্য দিয়া আমূল পরিবর্টিত হঈয়া্ট এট পরিদ্রশ্যমান 
জগত তরঙ্গের আন্তরে স্থানলাভ করিতেছে । প্রত্যেক দৃশ্যমান পদার্থ 
আব্মবিরোধহ্ষ্ট, স্থৃতরাং অপরিবন্ডিত অবস্থায় ত্রন্ষের অঙ্গীভূত হইলে 
ব্রহ্মা সেই আত্মবিরোধক্তনিত মিথ্যা দ্বারা কলুবিত হবে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুর তৃ্টটী দিক্‌, একটা তার 
নহিরঙ্ষ, স্মবিরোধকলঙ্গিত মায়াময় বাত্যরূপ, আর একটী তার অন্তরঙ্গ 
অর্থাৎ কপানস্তরিত অবান্ত অবস্থা । দৃশ্যমান বদ্ সমূহের শেষোক্ত এই 
দ্ধপান্তরিত অবস্থামান্রই (Transmuted alrer ০৪০) ব্রদ্ষের অঙ্গীভূত 
হইবার উপযুত্ত। সুতরাং পরিদুশ্যমান জগতের অবক্ষ রূপাস্তরিত 
সত্তা ত্রঙ্ষের অন্তর্গত হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে, উহার বহিরঙ্ষের অর্থাৎ 
মায়াময় বাহারূপের স্থান কোথায় বা আশ্রয় কি? দৃশ্যমান বন্তব্ষপেই 
দৃশ্যমানের আশ্রয় কি হইতে পারে সেই প্রশ্নের কোন সহন্তর আমরা 
আ্যাডলের দর্শনে পু্িয়া পাই লা। 


আাডলীয় দর্শনে আর একটি বড় প্রশ্ন উঠে স্যগ্িরহশ্াকফে কেন্দ্র করিয়া । 
দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অল্লবিস্ডর রূপান্তরের মধ্য দিয়া অ্রশ্মের অনির্বচনীয় 
অন্ভ্তাত স্বরূপ গড়িয়া তুলিতছে । কিন্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অঙ্ষের 
পক্ষে বৈচিত্র্যময় এ মিথ্যার রাজ্যে লামিয়া আসিবার প্রয়োজন কি? 
অথণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ত্বদ্বময় এই দ্বৈত জগতের উতৰ ও স্যপ্ির হেতু 
কি? শঙ্করপন্থী মায়াবাদীর পক্ষে এই প্রশের গুরুত্ব হ্রাস করিবার একটি 
পথ আছে । তাহারা বলিবেন ক্রক্ষের দিক্‌ হইতে জগৎ সম্পুর্ণ তুচ্ছ, 
ইহার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, স্মতরাং জগতের মধ্যে ব্রক্ষের নামিলা 


১০৬ দর্শল 


আসিবার বা আব্যপ্রকাশ করিবার কোন প্রশ্থই উঠে না। ব্রহ্ষের উপর 
মিথা! ুগতের অধ্যাস বুসইবার ভগ তাহার! আবরণ-বিক্ষেপময়ী মায়া- 
শক্তির আশ্রয় নিয়! পাকেল, এবং তাহাদের এই মায়া ধ।রণাতীত, সদসদ্‌- 
বিলক্ষণাঃ “মহাদ্থৃতানিবচনীয়স্বকূপা” । ত্রমাড়লে বলেন যে সম্বন্ধপ্রাক্‌ 
নিবিকল্র-অগ্রভূতির অথণ্ডহ ভাঙ্গিয়া সন্বদ্ধমূলক বৃদ্ধির ক্রিয়ার ফলে বতৃত্ব- 
বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হয়। ব্রঙ্গা এই বলুত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান জগতের 
রপাস্তরিত সম্বন্ধাতীত নিবিশেধ অবস্থা । কিন্তু সম্বন্ধ প্রাক লিবিকল্প 
অহ হতি এবং সন্বন্ধবিশিষ্ট জগৎ এই ছই-ই অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী । বৈচিত্র্য- 
ময় জগৎ নিবিকল্ল জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি, আবার খণ্ড নিবিশেষ 
ভ্রহ্ম নামরূপাত্মক আগতের চরম সত্য । কিন্তু প্রশ্ন হইল, যে অস্থায়ী ও 
অসম্পূর্ণ নিবিকল্লা জালের মধ্যে নামিয়া আসিয়। নামক্রপাত্্ক মিথ্যা 
বিস্তার করিবার তাৎপর্যয ও নিগৃঢ় উদ্দেশা কি? বুদ্ধির ক্রিয়ার মধা দিয়! 
রূপবৈচিত্র্যের বিকাশ সন্বন্গে আ্যাড়লে বহুস্থানে আত্মস্ক,রণ, আত্ম-অভি- 
ব্যক্তি প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়াছেন । অথচ সমগ্র ত্র্যাডীয় দর্শনের 
প্রতিপাদা বিষয়ই হইল যে সম্বপ্ধযুত্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, নামরূপের 
মধ্য দিয়া সত্য কখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাঃ সমস্ত সম্বন্ধ ও 
ক্ূপবৈচিত্র্যকে এক অরূপ আনির্দেশ্য অথণ্ডতার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়াই 
সত্য আপন মহিনায় প্রতিষ্টিত। স্ুতরাং এককে বহুর মধ্যে, অরূপকে 
বূপবৈচিত্র্ের মধ্যে প্রকাশ করিবার এই মিথ্যা ও অসম্ভব প্রয়াপ কেন? 
আর এই অসম্ভব প্রয়াসকে পুর্ণজ্ঞান ব্রহ্মতে আরোপই বা করা যায় 
কিরূপে ? ব্রাডলে এখানে নিরুত্তর । তিনি শুধু এক যায়গায় বলিয়া” 
ছেন যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা দর্শনের দিক্‌ 
হইতে অসঙ্গত, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধির সাধ্যাতীত । কিন্তু ব্রহ্ম ও 
জগতের সন্বন্ধটি এট দিক্‌ হইতে ন! বুঝিতে পারিলে ত্রহ্ষের স্বরূপ সন্বক্ষে 
আমরা লিশ্চয়াস্মক জ্ঞান লাভ করিতে পারি ন! এবং দার্শনিক যুক্তি ঘুরিয়া 
ফিরিয়া অনস্ত জটিলতার স্বপ্টি করিতে বাধ্য । পাশ্চাত্য দর্শন ছাড়িয়া 
ভারতীয় দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই চরম রহস্য উদ্ঘাটনের একটা 
স্বস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়ে । পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানত; অখণ্ড 
সত্তা ও অনন্ত জ্ঞানের সাহায্যেই জগদ্রহস্ক ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
কিন্ত তাহাতে মানুষের জিজ্ঞাস মন একটা পরম প্রশান্তির মধ্যে পরিতৃপ্ত 


অ্যাভলের অদ্বৈতবাদ ১০৭ 


হইতে পারে না। ভারতীয় বির -পৃ্তিতে আনন্দই স্ুপ্তির চরম উৎস । 
এই আনন্দ অনাবিল, শনস্ত. বিশুদ্ধ আনন্দ । জগত সির মূলে এই 
অফুরস্ত আনন্দের অহেতুক অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই । 
ব্রহ্ধ প্রচ্ধানঘন ও আনন্দন্বরূপ । এই ত্রহ্মকে আশ্রয় করিবার শীলাময়ী 
অক্ষশত্তি অনন্ত বিশ্ববৈচিত্রা রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সত্তা ও শক্তি 
অভিন্ন, উহার! একই পরক্রক্ষের ছুইটি অবস্থা বা দিক্‌ । 


ঈভিপাস্‌ এষণ! 
অধ্যাপক শ্রীশস্তুনাথ রায়, এম্‌, এ 


পরলোকগত ডক্টর ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব 
আনয়ন করিয়াছেন। তিনি মানবের নিঙ্ঞ্রান (unconscio০Uu5) মন 
সম্কঙ্গে বু তথা আবিষ্কার করিয়া মনোবিজ্ঞানের চলিত ধারণা গুলির 
আমূল পরিবর্তনের ধারা সুচিত করিয়াছেন) যাহারা এ সকল তথ্য 
অবগত আছেন ভাহদিগের নিকট এই পরিবর্তনের বিষদ ব্যাখ্যা করা 
নিস্প্রয়োক্ষন আনে করি । এখানে শুধু ফ্রয়েড কলিত মানবের ঈডিপাস্‌ 
এবণা বা 0edipএ] i5 সম্বদ্ধে কয়েকটি কথা বলিব । 


* 


ঈডিপাল, প্রাচীন গ্রীস দেশের অন্তর্গত খীব_সের রাজকুমার । তাহার 
পিতা তাহার জন্মগ্রহণের পর তাহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কারণ এক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন যে এ পুত্রই তাহার পিতার হস্তা 
হইবে । প্রাপভয়ে পিতা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্ত 
নিয়তির পরিহাস এমনই যে এক কাঠরিয়া তাহাকে বন হইতে লইয়া 
গিয়া কোৰিপ্ত, সরে লালন পালন করিল এবং যৌবনে ঈডিপাস, অতি 
স্বন্দর ও সবল হইয়া! উঠিল ॥ যুদ্ধলিপুণ ঈডিপাস, উত্তরকালে তাহার 
পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মাতার পাঁণি- 
গ্রহণ করিল। অবশ্য ঈডিপাস্‌ তাহার মাত। বা পিতাকে জানিত না) 


অন্ভাতসারে মাতার সহিত পরিণয় ব) অযাচার মানবমনের একটি 
গভীরতম বাসনা ॥ ঈভিপাসের গল্পে নাকি এ বাসনার পরিতৃপ্তি দেখান 
হইয়াছে । বিবিধ জাতির কল্লনাপ্রশূতি বিভিন্ন উপাখ্যানে এ বাসনার 
প্রকাশ হইয়াছে ও পরিতৃপ্ত ঘটিয়াছে। আনব উতিহাসের প্রারস্তে 
ও বাজনা প্রকট ছিল এবং পরে সভ্যতার চাপে উহার অবদমল (repres- 
9890) ঘটিয়াছে । প্রমান হিসাবে বলা হইয়াছে যে পাশুগণের 
যৌন সঙ্গমের একটা নির্দিষ্ট সময় "আছে, কিন্তু মানুষের তাহা! লাই। 
সেইকন্ত আদিম যুগে মানুষ তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার জন্য 


ঈডিপাস্‌ এবন। ১০৯ 


তাহাকে কাছে রাখিত, এবং স্ত্রী তাহার পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতে 
ডাহিত এবং তাহার ভরণপোষণের জগ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ কারতে 
পারিত না। ফলে প্রানী স্ত্রী পুত্র লইয়া একটি প্রাথমিক পরিবার গঠিত 
হইল । কিন্ত পুত্র যৌবন প্রান্ত হইলে তাহার যৌন ইচ্ছা ব্লবভকী হইয়া 
উঠিত এবং সে তাহার সহচরী লাভের আকাষ্দা চরিতার্থ করিতে উৎসুক 
হইত । কিন্ত বলবান 9 নিষ্ঠ,র পিতা পাছে সে তাহার নাত। বা মাত্ব- 
হ্থানীয়া অশ্য কোন নারীর তি আকুষ্ট হয় এই ভয়ে তাহাকে পরিবার 
হইতে বহিক্কৃত করিয়া দিত, ফলে বিদ্রোহী প্ুত্রগণ একত্র হইয়া পিতাকে 
হতা করিত ও তাহাদের যৌন ইচ্ছ। চরিতার্থ কৰিয়া পুনঃ স্ব স্ম স্ত্রীর সহিত 
বাস করিয়। তিন্ত ভিন্ন পরিবার গঠন করিত । প্রত্যেক পুত্রের মাতার 
প্রতি অম্ণুরাগ কেবলম।ত্র পিতার দাপট ক্ষ ও অবরুদ্ধ হইয়) থাকিত । 
কিন্ত অকরুদ্ধ বাসনার উচ্ছেদ হয় না, তাহার প্রকাশ অন্যভাবে ছটিয়া 
থাকে । প্রথমে পিত! হইতে যে ভয় উপজ্বাত হ্টল পরে তাহা সমাজ- 
নিন্দা ভয়ে পরিণত হন্টল এবং ব্যক্তির মানসক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এ নিন্দ। বা ভয় তাহার অন্তরে উত্ত হইল । এ তক্ধপে ব্যন্ডির ( indivi- 
৭৪] ) মধ্যে বিবেকের আবির্ভাব ঘটিল | ফলে দাড়াইল এই যে যে 
সকল ইচ্ছা সমাজ্জনীতির বিরোধী তাহার অবদমন হইল, অর্থাৎ সেগুলি 
বান্ডির চেতন! হইতে বিলুপ্ত হইল 

স্পরিবারের মধ্যে বিবাহ, সগোত্রে বিবাহ প্রভৃতি সমাজ নিষিদ্ধ 
বিবাহে বাধা =ু&ি করার উ.দ্দশ্য অযাচার বাসনার প্রতিরোধ কর] । 
অনেকে বলিবেন পুরুষ কখনও স্থীয় পরিব(রসুক্ত নারীকে বিবাহ করিতে 
চাহে না, কারণ পুরুষের স্বভাব মন্ত্র সহচরী অন্বেষণ করা, অন্য পরিবার- 
ভুক্ত নারীর সহিত মিলিত হওয়া । কেহ কেহ বলেন নিকট আত্মীয় বা 
সগোত্রকে বিবাহ করিলে রক্ত দূষিত ইয় এবং ব্যাধির স্গি হয়। কিন্তু 
এ সমস্ত তর্ক বা বিচারের উদ্দেশ) আমাদের নিজঞ্ণান মনের অন্তর্ভুক্ত 
অযাচার বাসল!কে স্বীকার না কর? এবং প্রচ্ছন্ন রাখা । এই অযাচার 
বাসনা আমাদের মনে অবরুদ্ধ আছে এবং অনেক সময়ে উহার প্রকাশ 
ঘটে, বিশেষ করিয়া স্বপ্নে এবং মানসিক বিকারে । পুজীভূত বাসন! 
ও সংবেদনার সমন্তিকে 5০27চ]2 বলা হয়। ঈডিপাস্‌ অস্থির মূলে 
যে বাসনা নিহিত রহিয়াছে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে পিতার 


১৯৭ দর্শন 


হত্যা সাধন করিয়া মাতাকে লাভ করা। উহার মধ্যে বৈরী পিতার 
প্রতি যে দ্বেষ বা ঘ্বণা আছে তাহার সহিত যুগ্ম সম্বন্ধে স্থিত মিত্র পিতার 
পাতি ভালবাসা । অতএব ঘ্বণা বা প্রীতি দ্বিতয় বা দ্ব্যাস্মক (ambivalent) 
_যথন ঘৃণা প্রকট হইয়া পড়ে প্রীতি তখন নিভর্জানে পর্য্যবলিত হয়, আবার 
যখন পতি স্পষ্ট হইয়। উঠে স্বণা তখন প্রচ্ছন্ন রূপে থাকে । এমনও 
হইতে পারে যে পুত্র পিতার সহিত অডিজ্র ভাবাপন্ন হইয়া মাতার তাল- 
ব।সা ভোগ করিবে । অথবা সে নিজে স্ত্রীভাবাপল্প হইয়া! পিতাকে 
আকর্ষণ করে এবং মাতার প্রতি বৈরিতা সাধন করে, এই অবস্থাকে 
ঈিপাস্‌ এষণার বিপরীত ভাব বা inverted Ocdipus Complex 
বলা হয় । 

পশু-শিশডর তুলনায় মানব-শিশুর নিঃসচায়তা অধিক কালব্যাপী, 
সেইছগ্ভ মানব শিশু তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আহার লরবরাহের জন্য 
মাতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। ফলে মাতার প্রতি তাহার টান 
এত অধিক থাকে যে সে পিতা অপেক্ষা মাতাকেই বেশী ভালবাসে ও 
মাতার প্রতি পিতার আদর অপছন্দ কনে । এই অবস্থায় তাহার মনে 
ঈডিপাস্‌ এবণা যে ভাবে কাধ্য করে তাহার কমেকটি স্তর ব্যাখ্যা 
বরিব। প্রথমে শিশু মায়ের আদর ও যত্ব লইতে ভালবাসে এবং সম্পূর্ণ 
নিক্তিয়ভাবে তাহা গ্রহণ করে) দ্বিতীয় অবস্থায় সে যে শুধু আদর 
গহণ করে তাহা নয়, পরিবর্তে আদর প্রদান করিতেও সচেষ্ট হয়। 
তৃতীয় অবস্থায় সে পুশুলিকা লইয়া মায়ের মত আদর করে ও খেলা 
করে । চতুর্থ অবস্থায় ম যেমন সকলের প্রতি ব্যবহার করেন সেইরূপ 
ব্যবহার করিতে প্রয়াস পায়, অর্থাৎ সকলকে মায়ের চক্ষে দেখে । পঞ্চম 
অবস্থায় শিশু পিতার সহিত প্রণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইয়! আলন্দ ভোগ করে। 
ষ্ঠ অবস্থায় শিশুর পৌরুব প্রকট হয় এবং সে মাতাকে একান্তভাবে 
পাইতে ঢাহে এবং পিতার বিরোধী হইয়া উঠে। ইহাই ঈভিপাস্‌ 
এষণার পরিপূর্ণ অবস্থা । 

হাত লক্‌ এলিসের মতে জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যখন মায়ের 
স্তন পান করে তখন সে স্ত্রীভাবে মাতার সহিত রমণ করে। এইরূপ 
সম্বদ্ধকে প্রকৃত রতি বল! চলে না, কারণ ইহা জনন ক্রৌয়াশীল রতি নহে। 
কিন্তু ক্রয়েডের মতে লিঙ্গ ও যোনির সন্থন্ধন একমাত্র যৌন ক্রিয়া নহে । 


ঈডিপাস্‌ এবণ!া ১১১ 


তৎপুবের্! বালক তাহার মুখ, পায়ু ও উপস্থের ক্রিয়া হইতে যে আনন্দ 
উপভোগ করে ভাহ।9 যৌনসন্বন্গীয় । বাল্যাবস্থায় শিশু জনন ক্রিয়ায় 
ভাসমর্থ, সেউভ্ঞ/ ঈডিপাস্‌ এষণা সে পরিত্যাগ করে। শুধু তাহাই 
নহে, বিবেকের উৎপন্ডির সচ্গে সঙ্গে সে তাহার অপ্রীতিকর বাসনাশ্টলিকে 
ভুলিতে থাকে এবং সম্বিদ্‌ হইতে সরাইয়! দেয়। চেতন মনের গণ্ডী 
হইতে নিক্ষ।শন ব্যাপারে পিতৃদ্জনিত অঙ্গহানির ভয় (castration fear) 
কার্য্যকরী হয়। পরে সমান্র, নীতি, ধর্শ্ম ও পারিপাশ্বিক অবন্থান চাপে 
ঈডিপাস্‌ এষণা। নির্ক্জান মলের কোণে অবরুদ্ধ হয়। কিন্ত এইরূপ 
অআবদমনের ফলে নানারূপ কল্পনা, স্বপ্র ও মানসিক বিকারে ঈডিপাস্‌ 
এযণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস 
এষণার স্বাভাবিক চরিতার্থতার প্রতিবন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার লীলা 
দৃষ্ট হয় । এই সব ক্ষেত্র ঘৌন ব্যাপার সংক্রান্ত না হইয়াও মূলতঃ যাহা 
যৌন প্রবৃত্তি তাহার বিকাশ সাধন করে, ইহাকে অঞ্েড sublimation of 
5ex inStinct বা। যৌন ইচ্ছার উদগতি বলিয়াছেন । 

ক্রয়েডের মতে সকল প্রকার কু্তির মূলে এ ঈডিপাস্‌ এষণ! নিহিত 
রহিয়াছে । যৌন প্রবৃত্তির অবদমন হেতু উহার বিকাশ নানারূপে 
ও বিভিন্ন প্রপালীতে ঘটিয় থাকে । যদি সভ্যতা এবং সমাজের গঠন ও 
ক্রমবদ্ধমান প্রসারের কারণ অন্বেষণ করা যায় তাহা! হইলো এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় যে উহার আধার স্বরাপ যৌন প্রবৃত্তি প্রকট রহিয়াছে । 
এবং মানুষ সমান্ত, ধন্ম, নীতি, কলা, বিজ্ঞান পুভৃতি উত্তাবন করিয়া 
তাহার যে উন্নতি সাধন করিয়াছে সেই সকল কার্ধ্ের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির 
ক্ূপান্তর ঘটিয়াছে । 

ফ্ৰয়েড, পশু প্রতীক গোত্র বা টেটেম (T০৷emে) সম্বন্ধে যে তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন তাহ। প্রনিধানযোগ্য । তিনি ঝলেন টোটেম সমাজ 
অতি প্রাচীন, এখন মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়। প্রভৃতি স্থানে টোটেম 
সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন টোটেম সমাজ হইতে 
ভিন্ন। টোটেম সমাজের মুল সুত্র হইতেছে কোন একটি পণ্ড বা পাখী 
যেমন ক্যাঙ্গাক্র, এমু প্রভৃতি । এ পণ্ড বা পক্ষীকে প্রতীক স্বরূপ 
লইয়া এক একটি পরিবার বা দল গড়িয়া! উঠিয়াছে। কোন একটি দল 
বা সঙ্ষের পূর্বপুরুষের প্রতীক হইয়াছে এ পশু বা পক্ষী । নিজ নিজ 


১১২ দর্শন 


টোটেম বা প্রাণীর সংহার বা উহার মাংস ভক্ষণ করা নিবিদ্ধ ছিল । কোন 
একটি টোটেম দলের যে কোন বাক্তি যে স্থানে অবস্থান করুক না কেন, 
গোত্র ভিসাবে সে এ দলের সভ্য এবং তাহার সহিত এ গোত্রের সম্বন্ধ 
নষ্ট হইত পারে না। বংশপরম্পরায় সমস্ত বাক্তিই এ দলের সহিত 
মিলিত থাকিত এবং একই পিতা বা মাতার সন্তান না হলেও তাহারা 
পরস্পরকে ভাই-ভাগিনী রূপে দেখিত। “ক্যাঙ্গারু” দলের কোন একটি 
পুরুষ “এমু" দলের কোন একটি স্রীলোককে বিবাহ করায় যে সকল 
সন্তান ভ্ুন্মিত তাহারা সকলেই ‘এমু' নামে অভিহিত হইত। এইরূপ 
বিবাহের ফলে যে পুত্র জন্মিত তাহার “এমু' দলের কোনও নারীর পাণি- 
গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল । 


অতএব দেখ। যাইতেছে যে টোটেম সনাঞ্ডের দুইটি রীতি ছিল-- 
টো।টেন প্রাণীর সংহার না করা এবং একই টোটেনভুক্ত রমণীর পানি গ্রহণ 
না করা । ক্রে্ছার, যাগ, ল্যাং প্রভৃতি নৃতঙ্থবিপগণ তাহাদের স্ব স্ব 
গবেষণ।র ফলে এ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফ্রয়েড বলেন যে 
টোটেম রীতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে আদিম যুগেও 
মানবের মনে অযাচার বামন! ছিল এবং তাহার প্রতিরোধ হেতু যে বিধি 
নিষেধ ছিল তাহা! কালক্রমে ভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজে ক্রিয়াশীল 
আছে । ফ্রয়েডের মতে মানুষের আদিম বাসনা শিশুর মনে উপজাত 
হয় এবং শিশুর মানসিক অবন্থা অনেকটা আ।দিমযুগের মানব মনের 
অবস্থার অনুরূপ । 

ফ্রয়েডের মত সমীচীন হইলেও ডক্টর ম্যালিনোস্কি এ মত সমর্থন 
করেন ন! । তিনি বলেন ঈডিপাস্‌ এবপা মৌলিক প্রেরণা নহে । তিনি 
যে সমস্ত অসভ্য জাতির সমাজ, রীতি, নীতি প্রভৃতি পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন 
তাহা হইতে তাহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে খে মানুষের মনে :যে ভালবাসা 
জন্মে তাহা বালকের মাতার প্রতি অহ্থরাগকে কেন্দ্র করিয়া উপজ্গাত হয় 
না বরং পরিবারভুস্ত মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনীকে কেন্দ্র করিয়া উপজ্রাত 
হয়। এবং এইরূপ ভালবাসার বিভিন্থরূপ প্রকাশ ছটিয়া থাকে । সমাজ 
ও পারিপাশ্থিক অবস্থার চাপে মান্ুষের আদি বাসনা অবরুদ্ধ হয় সত্য, 
কিন্তু এ অবরুদ্ধ বালনাকে ঈডিপাস্‌ এষণ! নাম দেওয়া অন্যায় । 


ঈডিপাস্‌ এবণা ১১৩ 


ডক্টর হির্শফেল্ড, বলেন যে ঈডিপাস্‌ এষণার যে রূপ ব্যাথা! ফ্রয়েড 
দিয়াছেন তাহা যুক্তিহীন, কারণ ঈডিপাস্‌ চ্ছাতসারে তাহার মাতার 
পাণিগ্রহণ করিতে চাহে নাই এবং ঈডিপাস্‌ গল্লের উপর ভিত্তি করিয়া 
ঈডিপাস্‌ এষণার সন্বন্ধে যে গবেষণা করা হউয়াছে তাহ! ভুল ডক্টর 
উলজ্্মিথ ও এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলেন ঈডিপাস্‌ গল্লের 
মত আরও অনেক গল্প গ্রীক পুরাণে আছে, অতএব ঈডিপাসের কার্ধ্য- 
প্রণালী লক্ষ্য করিয়া! তাহার বাসনার যে পরিচয় দেওয়। হইয়াছে তাহার 
সপক্ষে কোন সদ্যুক্তি নাই । তিনিও বলেন ঈডিপাসের মলে কোনও 
অযাচার বাসনা ছিল না । 

আমাদের মনে হয় ফ্ৰয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ব্যবহার ও 
মানসিক অবস্থা! বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা 
নির্ভুল না হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে । তবে ভালবাসা ও দ্বগার 
যে ছবি তিনি অঙ্ষিত করিয়াছেন তাহ! নিছক সত্যের এতিক্কতি নহে ॥ 
ভালবাসা কোন একটি সরল মনোভাব নহে, উহার মধ্যে বিভিশ্র ভাব 
ও প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে । আলেক্জাণ্ডার শ্যাণ্ড ভালবাসার জটিল 
প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়) 
ভালবাসা বা! অন্থরাগের যে বিভিন্্ অবস্থার কথা বৈধ্ঠব সাহিত্যে আছে 
তাহাও প্রণিধানযোগা । সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখিলে ঈডিপাস, 
এযণাকে সমস্ত সভ্যতার মুল ভিত্তি বলিয়। মনে হয় লা। 


জৈনদর্শনে পরিণা মতত্ব 
০ অধ্যাপক ্হরিমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ । 


জৈন দাৰ্শনিকগণ পরিণামতন্তবের যে বিবরণ দিয়াছেন এরূপ বিবরণ 
আমরা ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনে দেখিতে পাই না। কভাহাদের মতে 
সত্তা ও পরিণাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত । সত্তা হইতে পরিণাম বা পরিণাম 
হইতে সত্তা পৃথকভাবে দেখিবার উপায় নাই । পরস্পর বিজ্ঞড়িত এই 
সত্তা ও পরিণাম হতেই অর্থ বা বস্তর স্নরূপ নির্গত হয়। স্মৃতরাং 
তাকাদের মতে এমন কোন বস্ত নাই যাহার পরিণাম হইতেছে না অথবা 
এমন কোন পরিণাম নাই যাহা বসশ্যনিষ্ঠ নহে” । কোন বসন্ত সন্তাবান্‌ 
বলিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে তাহাতে পরিণাম চলিতেদে এবং পরি- 
ণামও নিরাধার লে, পরিণাম সন্তাবান হটে গেলে বন্যার আশ্রায় গ্রহণ 
করিতে বাধা ৷ ন্দাশ্রয়ছুত বস্তুর অভাবে পরিণাম নিরাশ্রযয় হইয়া শূন্যত্বে 
পরিণত হয় । বশ্য পরিণাতমের ভিতর দিয়া সভা হইতে লনিল্ঞরূপ লাভ 
করিয়া থাকে । তাহা হইলে দেখা গেল যে বগ্তপমুদয়, যাহা লইয়া 
আমাদের প্রতীতি-সিহ্ধ জগত আদান প্রদান চলিতেছে, উহারা পরস্পর 
অবিচ্ছেদ্য সত্তা ও পরিণাম এই ছুইটির সংমিশ্রণে আস্মলাভ করে। এক 
কথায় বলিতে গেলে পরিণাম (Evolut৷i০n) বস্ত্র নিজন্দ ধর এবং উহা! 
প্রতীতিপ্িক্চ । ফলকথা এই দাড়াইল যে সত্তাই বস্ততন্বের ভিত্তি; 
কিন্তু সে সম্ভাটি এরূপ যে উহ! পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না এবং 
এই পরিণামে সত্তার আত্যস্তিক লোপও হয় না অথচ পরিণম্যমান সন্তাই 
বহ্তকে স্বরূপ দান করে। 

এইরূপ সত্তা এবং পরিণামের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জৈনমতে সব্ব্ধ বন্ধর 
বন্তুত্বের ভিন্তি। পাশ্চাত্য দর্শনে অনেকস্থলে চ:%2566706 অথবা সন্ধা 
এবং বন্য অথবা Rea! এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা) করা হয় লা। 
ম্যাক-টাগার্ট (০T৭৪6art) তাহার সুবিধ্যাত The Narre of 
Existence নামক গ্রন্থে Reality এবং Ex1stenceএর ব্বরূপ আলোচনা 





১। প্রবচন-সার ১১০ 


জৈনদর্শনে পরিণামতন্থ ১১৫ 


প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হষ্টয়াছেল যে Reality*is Existence 
অর্থ৷ৎ সত্তা ও বন্য অভিন্ন । কিন্ত আমরা জৈনের সত্তাবাদ আলোচনায় 
দেখিলাম যে বস্তী ও সত্তা একেবারে অভিন্ন নহে অথচ সত্তা উহার 
অবশ্যন্তাবী এবং নিয়ত পরিণামের মধ্য দিয়া বন্যর বস্তত্ব সম্পল্প. করে; 
স্বতরাং বন্য ও সত্তা এক নতে অথচ সন্ভা হইতে বস্তুকে পৃথক করিয়া 
দেখিবার উপ।য় নাউ । আরও ননে ভয় যে ডৈনমতে সন্ত! বস্তুর অপ্রকট 
অবস্থা এবং বছর সত্তার প্রকট অবন্ছা এবং সত্তার এই যে প্রকট বস্থ। 
যদ্ছার! বন্য স্সরূপ লাভ করে, তাহাই পরিণাম । কিন্তু ইহাও শ্মরণ 
রাখিতে হুইবে যে পবিণামের সহিত সত্তার স্বগত ভেদ নাই । সন্তাই 
পরিণত হয়। সুতরাং বস্ত হইতেছে পরিণম্যমান সত্তা । আমরা বস্তু 
ও সত্তার পরম্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে বলিয়াছি যে বস্তু সত্তার স্পষ্ট অবস্থা? 
এবং সত্তা! অস্পষ্ট বস্তু, কিন্তু উহার দ্বারা যেন তেহ মনে না করেন যে 
এইরূপ পরিণাম সাংখ্যীয় পরিণ।মের অনুরূপ । কারণ সাংখ্যে যদিও 
পরিণাম র্থে, অবাক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি বলিয়া ধরা 
হয় তাহা হইলেও সাংখ্যে একমাত্র অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই যাবতীয় ব্যক্ত 
পদার্থের উৎপত্তি স্সীকার করা হয়। দ্িতীয়তঃ সাংখ্য বিকৃত এই পরিণাম 
সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-সাপেক্ষ নয় অন্ততঃ উহাতে নিলিপ্ত পুরুষের সংযোগ 
বা সা্গিধ্যের অপেক্ষা আছে এবং যেমন স্থপতি বাহে প্রকৃতি হইতে 
ক্রমশও বুদ্ধি অহঙ্কার আদি আবিন্ত হয়, ঠিক তেমন প্রলয় প্রবাহেও 
বন্য সমুদায় স্ুল হইতে স্ুপ্ষম এবং ্থপ্ষম হইতে স্ুক্ষমতর এবং অবশেষে 
প্রকৃতিতে লয় প্রাণ্ডি হয়, কনের! এরূপ কোন একমাত্র অব্যক্ত শক্তি 
সকার করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে উহার পরিণাম বা বিকাররূণে 
ভাবেন না। জৈন্মতে বন্য বহু এবং প্রতোক বস্তাই স্বতঃসিদ্ধ অথচ 
তাহার স্বভাব এই যে উহা সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া আত্মলাভ করে 
এবং এই পরিণম্যমান সত্তা বন্দর কেবল উৎপত্তি কেন তাহার স্থিতি-বৃদ্ধি- 
ক্ষমও নিকপিত করে । স্বতরাং দেখা গেল যে ক্রৈনৈর পরিণামবাদ সাংখ্যের 
পরিণামবাদ হইত সবর্ধতোন্াবে পৃথক । রামানুক্র দর্শলেও 'পরিগামের 
কথা আছে বটে কিন্ত রামানুজের পরিণামবাদ জৈন পরিণাম হইতে 
অস্যরূপ । কারণ রামান্থুজ মতে ব্রক্ম পরিণামী নিত্য সত্তা, তিনি তাহার 
বিচিত্র মায়াশক্তির সাহায্যে জগৎ সংসার স্বীয় সত্তা হইতে বিকার বা 








৬ 


এলৰ 


Lr 


ir 


১১৬ দর্শন 


পরিণামরূপে স্ব করেন সুতরাং প্রতোক বস্তুর নিজস্ব কোন পরিণাম 
প্রবৃত্তি নাই । পক্ষান্তরে পরিণাম বস্তু মাত্রেরই স্বাভাবিক ধণ্ম, ইহাই 
জৈনদিগের মত ৷ পাশ্চাত্য বিকাশবাদীদিগের (Evolutionists) মধ্যে 
কেহ কেহ এইরূপ বস্তুর অগুনিহিত স্বাভাবিক পরিণ।ন-প্রবৃত্তি স্বীকার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পরিণ।ম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক না হইলে 
পরিণাম-প্রবৃত্তির প্রেরণা কি হইতে পারে এ প্রল্থ কোন কোন 
আধুনিক পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী কুলিয়াছেন আবার কেহ কেহ 
বা উহা অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করেন নাই । আলেকজ্ঞাণ্ডার 
(Alexander) এই প্রেরণার লাম দিয়াছেন নাইসাস্‌ (2850) $ 
এবং দিক্‌-কাল হইতে বিকাশের স্রোতে যতদিন অধ্যাত্ম জ্রগৎ 
আবির্্ত হয় নাই ততদিন এ প্রেরণা বা নাইসাস্‌ ছিল আধিভৌতিক 
কিন্তু যখন অধ্যাত্মজ্গগং আবির্ভূত হইল তখন ওঁ প্রেরণাও আধ্যাত্মিক 
হইয়া উঠিল। কিন্তু আনরা উপলক্গি করিতে পারি যে পরিণাম বস্তুর 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম না হইলেই প্রেরণার আবশ্যক হয়, অন্যথা নহে । 
আলেকজাগু।,রের ক্রেমবিকাশবাদের মূলে যখন কোন আধ্যাত্মিকতার 
লেশ মাত্র নাই তখন বিকাশপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক বলিলে তাহার কোন ক্ষতি 
হইত না বরং তিনি একটী প্রেরণার অ্যুপগমের (Assumption) 
দোষ এড়াইতে পারিতেল । স্থৃতরাং আমাদের মনে হয় যে জৈনবিবৃত 
পরিণামবাদ আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের অভিমত. বলা! 
যাইতে পারে । 

তাহা হইলে দেখা গেল যে'জৈলমতে প্রত্যেক বন্য, উহ! ভ্রীবই হউক 
ব। অজীবই হউক সতত পরিণামাধীন এবং এই স্বাভাবিক পরিপামই 
বস্তুর স্বরানপ নির্ণয় করিতেছে । জৈনদিগের এই বন্ততত্ববাদকে আধুনিক 
পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় উহা 
Evolutionary Realism পতি বস্তই অন্ভিত্ববান এবং প্রতি বন্ই 
পরিণম্যমান ॥ সত্তা ও পরিপামের মধ্য দিয়া! বস্তু আমাদের নিকট বস্তু 
বলিয়া পরিচিত হয় । এই সত্তা ও পরিণ।ন, ঘাহাদের পরস্পর অবিচ্ছেত্ত 
সশ্বস্কের দ্বার বস্তুর স্বরূপ লিনশত হয়, উহাদিগকে আরও স্পষ্টভাবে 
উমান্থাতি তাহার “তন্বার্থ সুত্রে' “উৎপাদব্যয়ধেীব্যযুক্তং সৎ” এই স্থত্রের 
ছারা বিব্রত করিয়াছেন।_ বস্তুর একটা দিক্‌ সত্তা তাহার অপর দিক্‌টি 
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পরিশান। উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ এই তিনটি শব্দের দ্বারা উমাস্বামী 
এই পরিণামের প্ররুতি প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং দেখিতে পাই যে 
জৈনগণ বৃস্থু সক্রিয় এই মত (Dynamic Conception) গ্রহণ করকিয়া- 
ছেন। প্রতোক বস্তট প্রতি মুহর্ভে ভিন্ন ভিন্ন গুণের স্বপ্তি করিতেছে 
এবং এ লষ্ট গুলশুলির নাশ হইতেছে বটে কিন্ত এইরূপ গুণোৎপাদন ও 
গুণ নাশের সঙ্গে বস্তুর স্ৈর্শয সংরক্ষিত হইতেছে এবং ইহার দ্বার।ই বশর 
প্রতিনিয়ত ন্দার্থসন্ূপ বা ব্যক্তি (Individuality) রক্ষিত হউতেছে । 
জৈনগণ এই ৬.ক।র পরিণাম ব্যতীত আর এক প্রকার পরিণাম স্বীকার 
কারেন তাহার লাম আবন্থ্া পরিণাম । এই অবন্থা পরিনামের অপর নান 
“পৰ্য্যায় । কোন বন্ধুর নৃতনহ হইতে পুরাতনত্ব লাভ বা এক বর্ণ ত্যাগ 
করিয়া অন্য বণ গ্রহণ এইরূপ অবস্থা পরিণাম পর্য্যায়ের উদাহরণ । এই 
অবস্থা পরিনাম হযোগশান্থেও দ্দীরুত হউয়াছে। যোগ শাস্রে আরও 
তুই প্রকার পরিসাম উল্লিখিত আছে, তাহাদের নাম ধর্শ্ম-পরিণাম ও লক্ষণ- 
পনিষাম । তবে যোগের এই ত্রিবিধ পরিনাম বস্ত ও তাহার ধর্শ্মের ভেদ 
স্বীকার করিয়া ল্টয়! কল্পনা করা হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধম ও ধর্ম্মাতে 
ভেদ লা থাকায় পরিনাম প্রকৃতপক্ষে এক প্রকারই হইতে পারে। কারণ 
ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটি বিভিন্ন পদার্থকে ধৰ্ম্ম শব্দের অর্থে অস্তর্ভূ্ত 
করিলে বাস্তবিক অসঙ্গতি হয় ন)। ধর্শ্ম, লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা ধর্ম্মীরই 
পরিশাম সুচিত হয়। সাংখা যোগ মতে ধন ও ধর্ম্মীর ভেদ এবং অভেদ 
স্বীকার কর! হয়। ধশ্ম ধর্মী হইতে ভিন্ন যে হেতু ধর্শ্মের দ্বারা ধর্ম্মার 
অভিবাক্তি বা স্পষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। আবার ধর্শ্ম ধ্ম্মী হতে অভিঙ্গও 
বটে কারণ ধর্ম ধরশ্মার পরিপাম মাত্র । এই অংশে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর 
ভেদাভেদ সম্বন্ধে সাংখ্যযোগের সহিত জৈন মতের অএক্য আছে কিন্ত 
পরিণামের স্বরূপ, উৎপত্তি ও প্রেরণ। সম্বক্ষে সাংখ্যযোগ ও জৈলমতে যে 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে তাহা আমর! প্রদর্শন করিলাম । 


এক্ষণে বস্তুর পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ হুউজেও উহার বিরতি বা বিশ্রাম 
জৈনগণ স্বীকার করেন কিনা তাহাই দেখিতে চেষ্ট! করিব । সাংখ্যমতে 
পরিণাম পুরুষের ঈক্ষণে আরন্ধ হয় বটে কিন্তু যে জীবের সম্পূর্ণরূপে 
কর্শ্মক্ষয় হইয়া! থাকে তাহার পক্ষে আবার প্রক্কাতি লয় হইয়া থাকে । 


কস 


১১৮ দর্শন 


পরিণামের কেবল যে বিশ্রাম হয় তাহা নাতে উপরশ্থ্ব যাবতীয় বিকার বা 
পরিণাম অবশেষে প্রক্ুতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। বিকুত অবিরুতে 

পযাবসিত হয় ॥ স্ততরাং সাংখোর পরিণামে আরম্ভ, বিরতি এবং লয় 
স্রীরুর্ত হইয়াছে কিন্তু ভ্রৈন পরিণামকে এক্সপভাবে দেখেন লাই। 
পুর্কেই বলিয়াছি যে জ্রৈনমতে জীব ও অন্জীবাত্মক স্ব বস্যাই 
পরিণামাধ্ীন এবং পরিণামের বিরতি নাই এবং লয়ও লাই । বশ্য 
ভৌতিকই হউক বা আব্মিকই হউক, পরিণাম উহার ন্দভাব এবং যেতেতু 
কোন বস্তরই নাশ স্বীকার করা হয় না সেইহেতু বন্য এই পর্রিণামের 
নাশকেও প্রশ্রয় দিতে পারে না এবং তাহার ফলে বস্তু মাত্রই পরিশাচমর 
মধা দিয়া নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া যাইতে বাধা । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে যে এই সত্তা ও পরিণাম যাহা লইয়া বন্যার স্বরূপ তাহাকে যদি 
কেবল জীব বহ্যতে নিক্্ধ না! রাখিয়া জীব বহ্যরও নিয়ামক বলিয়া 
কল্পনা করা হয় তাহা হইলে এই সত্তা ও পরিণাম নিয়ন্ত্রিত আত্মবহ্তর 
স্বরূপ, স্থিতি, বৃত্তি ও চরম গতি কিরূপ হইবে ?. আত্মার শ্বভাবই হইল 
এই যে উহ। জরানরূপ পরিণাম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। 
পূবেষই উক্ত হইয়াছে হে জৈনমতে বন্য ও তাহার পরিণাম অভিন্ন । 
স্বতরাং সরান হইতে জ্ঞাতা আব্। অভিদ্র । যদি জ্ঞান আত্ম। হইতে ভিন্ন 
হইত তাহা হইলে স্্মান চেতন আত্ম৷ হইতে ভিন্ন হউত অৰ্থাৎ জ্ঞান 
অচেতন অথবা অপ্রকাশ হইত । কিন্ত তেন মতে আস্বা ও ক্যান অভিন্ন 
স্থৃতরাং জ্ঞান ও ন্প্রকাশ | এইরূপে আত্মার অন্যান্য পরিণাম ও আত্মার 
সহিত অভিন্ন এবং আত্মার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র প্রভৃতি পরিণামের মধ্য 
দিয়া আত্মার বস্তত্ব নিস্পন্ন হইতেছে । আত্মা স্বয়স্তুত এবং উহার বিনাশও 
নাই সুতরাং সুক্তাবন্থায়ও এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য আত্মবন্তও পরিনাম 
হইতে বিচ্যুত হয় না। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা সংসার দশায় 
যে সীমার মধ্যে অবস্থান করি এমন কি জ্রন্ম, মৃত্যু ও পুলজন্ যাহা কিছু 
সংসারি জীবনে ঘটিতেছে সে সীমার নাম লোকাকাশ । জীব যখন মুক্ত 
হয় তখন তাহার চ্তানদর্শন ও চারিত্র চরম স্কর্ডি লাভ করে সত্য কিন্তু 
তাহারা আত্মার যে পরিণাম দেই পরিনানই থাকে, কেননা বন্তর সত্তা 
ও পরিণাম উহার প্রত্যেকটা বাস্তব এবং বন্ত সত্তা ও পরিণাম ত্যাগ কিয়! 
বন্তত্ব রক্ষা করিতে পারে না) বুতরাং জৈনমতে সত্তা ও পরিণাম যেমন 
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সংসারি জীবের স্বরূপ নির্ণয় করে সেইরূপ মুক্ত জীবেরও স্রূপ নির্ণয় 
করে । জৈনমতে জীব পরিপামী নিত্য । সাংখ্য ও বেদান্ত মতে আত্মা 
অপরিনামী নিত্য ! স্থতরাং জৈন সম্মত জীবের লক্ষণ হউতে সাংখ্য 
ও বেদাস্তের আব্মার লক্ষন ভিন্র। এইটরূপে দেখা গেল যে যুক্তির পরে 
যখন ভ্রীীব অপোকাকাশে উন্নীত হয় তখনও পরি-ম্যনান থাকে । কিন্ত 
এই মুক্ত জীব কি ভাবে তখনও পরিণত হয় তৎ সন্বদ্ধে জেনগণের সিচ্ছান্ত 
তাদৃশ পরি শ্যুট নহে । তবে ইহা সত্য যে তাহাদের মতে মুক্ত জীব 
যদিও কর্শ্দের আবর্ধে পুনকর্ধার পতিত হয় না তথাপি তাহার পরিণাম 
সুতরাং কণ্দ্ কোন কোন আকারে বর্তমান থাকে, অবশ্য সে কর্ম আর 
পুগ্গল আকারে তাহাকে আবৃত করিতে পারে না। এই মুক্ত জীবের 
নাম ‘জিন’ এবং “তীর্ঘগ্কর' তাহার অপর নাম ৷ তীধ্ঙ্কর অর্থাৎ বিনি জীব 
এবং জড়ক্রগতের তীর্থ অর্থাৎ মঙ্গলের সোপান রচনা করেন ॥ তাহার 
সেই রচনা ক্রিয়া তাহার পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নহে। সত্তা এবং 
পরিণামে যখন কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না তখন মুক্ত জীব বা 
তীর্থক্করের যে সত্তা তাহ! শুদ্ধ সত্তা, সুতরাং সেই শুদ্ধ সন্ডার যাহ। পরিণাম 
তাহ! নিশ্চয়ই শুদ্ধ পরিণাম অর্থাৎ তাহা! কর্ম্ম বা পুদগলের কলুব হইতে 
নির্মুক্তু । জৈনগণ ইহাও বলেন যে তীর্থঙ্কর এমনকি দেবগন হুইতেও শুজ্ধতর 
অথচ পরিণামশীল । তবেই দেখা যাইতেছে যে মুক্ত: জীন ডাহার বিশুদ্ধ 
সত্তার পরিশামের মধ্য দিয়া লোকাকাশ এবং অলোকাকাশের সঙ্গে সম্বক্ষ 
বিশিষ্ট এবং সেই সম্বন্ধ তাহার বিশুদ্ধ সত্তার পরিনাম ছাড়া আর কিছু 
নহে। 

এই জনগণের জন্তা ও পরিণামবাদের আলোচনায় ইহাই 
প্রতীয়মান হইল যে জগতে এমন কোন দ্রব্য লাই যাহা উপরি উক্ত সত্তা 
ও পরিণামের স্বাভাবিক নিয়মের বহিভূতি। কি ভ্ীব কি অজীব সকল 
বন্যুই সত্তা ও পরিণাচমর মধ্য দিয়া আপনার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে । 
সত্তা ও পরিণাম এইরূপে জ্জীবান্ধীবাত্মক সমগ্র জগতের মুলসুত্র । স্থৃতরাং 
আমরা বলিতে পারি যে জগৎ সংসার সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শনের 
একটি মুখ্য মতবাদ যাহা Dynamic Conception of Reality বলিল্মা! 
প্রচলিত হইয়াছে ক্ৈনদর্শলগন তাহাই অতি সুস্পষ্ট ভাবে অতি প্রাচীন 
কালেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন । ত্ঠাহাদের মতে পরিণাম অনাদি 


দর্শন 


ও অনন্ত । সুতরাং এই পরিপাম বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাবসিত নহে, 
ইহা ভবিষাতেও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে । আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে 
প্রচলিত আরস্তব।দ (Doctrine of Emergent Evolution) জনমতের 
সহিত পরিণামের সাতত্য অংশে সমান হইলেও অনেকাংশে উহ! হইতে 
বিল্্দ।। Emergent Evolutionaএর যে কয়েকটি ব্যাখ্যাকর্ত। 
জাগতিক বন্যর উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রমপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন 
তাহাদের সহিত হ্ৈন-মতাবলম্বীদের মূল পার্থক্য এই যে তাহারা হয় 
দিক-কাল ( 5Pace-Tim৷e ) না হয় চৈতন্যাচেতগ্ময় (psycho- 
79155151521) সত্তা স্বীকার করিয়া উহাদের প্রাথমিক অব্ক্ত অবন্থ। ধরিয়া 
নিয়। ও ক্রমবিকাশের স্রোতে ফেলিয়া উহা হইতে জগতৎসংসারের উৎপত্তি 
ও ক্রমবিকাশ লিবিত করিয়াছেন । কিন্তু জৈনদিগের, মধ্যে এরূপ কোন 
"১ অবাক্ত একটি সত্তা লইয়া জগং সংসারের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণাম বিশ্লেষণ 
করিবার চেষ্টা হয় নাই । তাহারা বজুন্তবাদী। এবং অনন্ত সন্ডাপরিপামময় 
জীবা-জীবাব্যক বন্য স্বতঃলিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই 
সত্তা ও পরিণ।মের দ্বারা চালিত বলিয়া ভাবিয়াছ্ছেন।, 
জৈনগবণের বন্ত সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদ সাধারণ জ্ঞান (Common 
38876) এবং প্রতীতির (Experien০৫) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এতছহভয়ের 
উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত অন্থমান সম্ভব হইয়াছে ডাহারা তাহাই গ্রাহ্য 
করিয়াছেন । পাশ্চাত্য নব্য বন্ততগ্রবাদী (23০০-£৫31150) যে লিওন 
বা নিরপেক্ষ সত্তা (Neu! Reality) স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা 
হইতে ক্রমবিকাশফলে জীব ও অজ্রীবাস্মক বজ্র. আবির্ভাব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন জৈনগণ তাহার পক্ষপাতী নহেন, কারণ, তাহা সাধারণ জ্ঞান 
ও প্রতীতির বহিস্ভতি। আবার বহত্ববাদ স্বীকার করায় জৈনগণ 
চৈতগ্যাচৈতস্যময় কোন এক অবিবিক্ত বন্ত সম্তাও গ্রহণ করেন নাই কারণ 
তাহাও তাহাদের নিকট প্রতীতিবিরুদ্ধ । আবার বস্তুর পরিণাম বন্যার 
স্বভাবগত নিয়ম এই মতের বশবত্তী হইয়া তাহারা ক্রমবিকাশে কোন 
এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যশক্তির আত্রয় লইয়া এই সত্তা ও পরিশামের 
ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন নাই । তাহারা প্রভীতি ও অন্মমানলন্ধ বস্তার 
স্বরূপ ধরিয়া লইয়া বন্তর পরিণামের আবশ্যকত! প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। বলা বাহুল্য যে জৈনমতে সপ ও পালন কর্তা ঈশ্বরের 
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স্বীকার নাই, সুতরাং পপ্রিণাম কোন এক উদ্দে্টবান চৈতন্যময় ভগবৎ 
শক্ির বা উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সংঘটিত হয় একথা তাহারা শ্দীকার 
করিতে প্রস্তত নহেন । ফলকথা এই যে তাহাদের মাতে বন্ধ তঃপরিণম্য- 
মান, কারণ পরিণাম বহর প্রক্পতিগত ধশ্ম । এই কারণেই আমরা" পূর্বেই 
জৈনের বস্ববানের Evolutionary Realism এই নাম করণ করিয়াছি । 
অন্থসক্ষিৎস্থ পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে পাশ্চাত্য বস্যতন্রবাদে, 
বিশেষতঃ দ্বৈতমূলক বত্তৰতৱ্ৰেবাদে Theory of Interaction অর্থ।ৎ জীব 
ও অজ্ীবের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতিহারমত যে অসামজন্তের স্বণ্ডি করিমাছে 
ভ্লৈনগণের Evolutionary Realism সেই অসাসঙ্জস্যের একটি গ্রহণ- 
যোগ্য সমাধান করিয়াছে । উক্ত Interaction Theoryর লেইখানেট 
অসামন্স্য যেখানে উহা জ্ঞাতা জীব ও জ্ঞেয় অজ্জীবকে অক্রিয় (Static) 
অর্থাৎ পরিণামরহিত ভাবিয়া পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াব্যতিহার দেখাইতে 
চেষ্টা করে। কিন্ত জৈনমতে বন্য মাত্রই, উহা জীবই হউক বা অজ্গীবই 
হউক, সক্রিয় বা পরিণামস্বভাব €৭%7977782) এবং অজ্জীব বহর পরিণাম 
আর কিছুই নহে উহ! জীবের বা জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া । 
আবার আীববন্তর পরিপামই হইতেছে অন্জীব বস্ত্র জ্ঞান। ভ্রীব এবং 
অজ্জীব ধর্ম্মগত পৃথক্‌ ইহা সত্য হইলেও তাহাদের পরিণামের স্বরূপ এই 
যে সেই পরিণাম দ্বারাই অজ্জীববস্ত ভ্তাতার জ্ঞেয়ত্ব আকার ধারণ করে 
এবং জীববস্ত তাহার জ্ঞানর্প পরিণাম ত্বারা অজীব বস্তুকে উহার বিযয়ী- 
ভূত করে » । জৈনের এই প্রকার বস্তন্দদূপের বিরৃতিকে আধুনিক ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক (5০ien0iদi০) বিবৃতি বলিতে কুষ্টিত হইব ন! ৷ চেতন ও জড়ের 
পরস্পর ক্রিয়া (Interaction) বুঝাইবার ভ্রশ্য ভগবৎ শক্তি'র অবতারণ॥ 
করিয়া যে মতবাদগুলি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টের (De5০a70৫5) পরবন্তী- 
কালে প্রচলিত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় যে জৈনের এই বিবৃতি 
অন্ততঃ সেই মতবাদগুলির অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ৷ 
৯ শ্রব্চনলার ১২৯-৩১ 
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অধ্যাপক ওজ্যোতিশ চত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ । 


সৌন্দর্যাবোধ আমাদের সবারই আান্ে-কম আর বেশী। স্ন্দরকে 
নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা মানুষের প্রকৃতিগত ভাব_-এ ভাবের ধার! 
মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রথম থেকেই প্রবাহিত হয়েছে! কখনও বা 
প্রকৃতির সৌন্দর্যযকে সে নিজ্ডের ভেতরে টেনে আনে, আবার কখনও বা 
নিজের সৌন্দর্য্য প্রকৃতিতে আরোপ করে-_-এ নিয়েই মানুষের কাব্য, 
সঙ্গীত, কলা এসব গড়ে উঠেছে । সুন্দর বলতে শুধু যে রূপ বোঝায় 
তা নয়৷ সুন্দরের মধ্যে রূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সবই পড়ে। 
তাই স্ন্দর বলতে আমরা সঙ্গীত, নৃত্য, কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য সবই 
বুঝি । এই নুন্দরকে উপলব্ধি করাতে মান্ুযের মনে ও দেহে এক অদ্ভূত 
সংবেদনের (5৫50১01) উৎপত্তি হয় । আমাদের সকল অস্স্ভৃতিতেই 
কোনরূপ লা কোনরূপ সংবেদনের প্রায়োজন ; কিন্তু এ রস সংবেদন যেন 
একটু বিভিন্ন প্রকারের । অনেক মনস্তত্ববিদের মতে রস-সংবেদন ও 
অন্য সংবেদলের মধ্যে কোন জ্রাতিগত পার্থক্য নেই, কেবল প্রগাঢ়তার 
তারতম্য (difference in degree) রয়েছে ॥ মনোবিজ্ঞানের দিক 
থেকে এই মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যেতে পারে । 
কিহ্য সাধারণ মানবের সরল ও অবিকৃত মনের কাছে এ রস-সংবেদন 
যে একটং অসাধারণ ও অলৌকিক অনুভূতিরপে প্রতীত হয় তাতে কোন 
সন্দেহই নেই । এই সংবেদন আবার সব মানবের সমান নয়। বিভিন্ন 
মালবের সহজাত ধাত ও ভাবধারা বিভিন্ন ; তাই বিভিন্্র রুচি এবং সেই 
হেতু এ রস-সংবেদন ও বিভিন্নরূপেই অনুভূত হয় ॥ কিন্তু এই বিভিন্্তার 
মধ্যে আনুমানিক একটা সাদৃশ্য আছে কি লা, এই মানবরুচির বৈষম্যের 
মধ্যে কোন সান্য পরিলক্ষিত হয় কি ন!-_-এ প্রশ্ন মানবের নীতি ও সমাল- 
তঙ্রে এবং দার্শনিকের ভাবনা! শাস্ত্রে (Science of Thought) একটা 
মন্ত বড় সমস্যা । এক কথায় বলতে গেলে বলতেই হবে যে আমাদের 
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এ রুচির প্রকারের নানাত্বের এবং অসাম্যের মধ্যে একত্বের ও সাম্যের 
পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। স্মন্দরের এই বিশ্বজনীন অজ্ুহুতি 
(universality of the feeling of the Beautiful) শলৌন্দর্য্য- 
বিজ্ঞানে সোন্দর্য্য-সংচ্ঞ! বা সৌন্দর্য্য-চেতন। (aesthetic sense) নামে 
অভিহ্নিত। 

মানুষ স্বভাবতঃই তব্বক্তিন্ঞাসু । যা কিণ্ডু তার জ্ঞানের এলাকায় এসে 
উপস্থিত হয় তারই তন্ধ খুঁজে বার করতে সে চায়-_এট! নাহুযের স্বভাব 
বা প্রকৃতি । এবং এই প্রকুতিটিই মানুষের বৈশিষ্ট্য__হে বৈশিষ্ট্য মানবেতর 
প্রাণী থেকে তাকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে রেখেছে । আর এই প্রকৃতি 
থেকেই তার জীবনের যত সমস্যার উদ্ভব এবং তাদের সমাধানের প্রবল 
প্রচেষ্টা । তাই মানবজ্গতে দর্শনের আবির্ভাব, বিজ্ঞানের উৎপত্তি, 
কলার বিকাশ ও শাস্ত্রের প্রয়োজন । যখন মানবের বাছা বা 
আস্তর ইন্সিয়ে কোন একটা উত্তেজনা (561025.145)  সংবেদন 
(sensation) সি করে তখন তার বিচারশীল মন কিছুতেই 
নিক্রিম্প অবস্থায় থাকতে পারে না। তখনই তার গুজ্ঞা এই স্থত্রবিহীন 
বিচ্ছিন্ন (4155£50০) জংবেদনগুলির বিশ্লেষণে (৪55319১15) ও সংশ্লেষণে 
(synthesis) নিযুক্ত হয় এবং এই সব অর্থহীন সংবেদনের মধ্যে একটা 
মহান্‌ অর্থ খুজে বার করে। তার এই প্রদ্াচক্ষুর সম্মুখে সে দেখতে 
পায় এই সব অক্ধপের উজ্জ্বল রূপ, প্রজ্ঞা কর্ণে শুনতে পায় তাদের 
স্থমধুর স্ৃভাষিত ছন্দবন্ধ সঙ্গীত । এই প্রজ্ঞাই মানবের চলচ্চিত্রবৎ 
শতিশীল ইক্ত্রিয়-শ্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তরালে উপলব্ধি করে নিশ্চল শাশ্বত 
সন্ডাকে । এই হলো। মানব জ্ঞানের মৌলিক তথ্য । সুন্দরের উপলব্ধি 
ব্যাপারেও তাই । শুধু উপলর্ষিতেই মানুষ সন্তষ্ট থাকে না, সেই উপ- 
লন্দিকে আবার সক্ষম বিচারের শানে ফেলে সে তার তন্জ আবিষ্কার করতে 
তৎপর হয় । কবির ছন্দে, শিল্পীর নৃত্যে ও কলায়- প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে 
সবটাতেই চিন্তাশীল মানব বসে যায় তন্ব গবেষণায় । কোথায় সঙ্গীতের 
আদি এবং সঙ্গীত কি বন্য ? নৃত্য, কলা, কাব্য এসবের মালে কিঃ এ সব 
মানবের পরমার্থ বন্য কি ন! ? প্রকৃতির একটী বন্য সুন্দর, আর একটা 
অস্তন্দর কেন ? স্রন্দরের বাসস্থান কোথায় ? আমাদের মনে লা বাইরের 
জগতে ?---ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্র এসে উপস্থিত হয় তার মনের 
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কাছে। এই সব প্রশ্নের বা সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা যে 
শানে আমরা দেখতে পাই তাকেই আমরা সৌন্দধ্যশ রে (aesthetics) 
বলি । বিচারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় ঘে সুন্দরের সমস্যা 
কেন, হানবঙ্জীবনের কোন সমস্তারই প্রকৃতপক্ষে সমাধান হয় না। 
দাশনিক চিন্তা দ্বারা মান্য তার কোন সমহ্যারই সমাধান করে উঠতে 
পারে না। তা বলে সে চিন্তা বা গবেষণা থেকে শ্গান্তও থাকতে পারেনা, 
কেননা চিন্তাশীলতা। যে তার বাক্তিত্বের তাবিচ্ছেত ধর - এটাই যে তার 
স্বভাব । তাই সমস্যাগুলো এড়িয়ে যেতেও সে পারে লা। তাই বল- 
ছিলাম যে সৌন্দর্যযতত্ে আমরা দেখতে পাই শুধু কতকগুলি সমস্যার 
যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা প্রকুত সমাধান নয় ॥ 

সে যাই হ্োক্‌, এই সৌন্দর্যযশাস্থনে খতিয়ে দেখলে আমরা দেখতে 
পাই - এতে রয়েছে ছুটি জালের ধারা অবিচ্ছেগ্যভাবে মিজিত হয়ে। 
একটী হচ্ছে শৌন্দধ্যবিজ্ঞান (the science of the Beautiful) আর 
একটা হচ্ছে সৌন্দ্য্যতন্তষ্ঞান (the Philosophy of the Beautiful) । 
বিজ্ঞান শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের ইন্সিয়গ্রাহ৷ বস্তুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর (phen০m৷€nএ) মধ্যে যদি কোন নিয়মান্থুবন্তিতা 
থাকে তবে তাহা নিষ্ধারণ করা এবং অন্যান্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি ৫19৩5 
০£ 70001) আবিষ্কার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য । বিজ্ঞান শুধু, ভুয়ো" 
দর্শলদ্বারা ব্যাপ্তি নিরূপণ করে (4 mere induction of particulars), 
বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত (Parcicular instances) থেকে সাধারণ নিয়ম- 
গুলির (universal laws) জ্ঞান দেয় । সৌন্দর্যাবিজ্ঞানও তাই করে। 
দৃশ্যমান স্মন্দর বন্তগুলোর বিশ্লেষপই €97215515) শুধু আমরা এতে পাই। 
সৌন্দর্য্যের অস্তনিহিত তন্বের (n০খU৷দ৪en০n) সাথে এর কোন সম্বন্ধ 
নেই । অর্থাৎ অন্ভৃত স্বদ্দর বস্যগুলির অস্তরালে কোন অতীন্লিয় 
(transcendental or metempirical) ন্য়ংসিজ্ঞ স্ন্দর-সব। আছে 
কি না এ বিষয়ের আলোচনা এবং বিচার বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। 
এ বিচার হচ্ছে সৌন্দর্য্যতব্বন্জানের (Philosophy of the Beautiful) 
বিষয়বস্তু । এতে প্রধান প্রশ্বই হচ্ছে সৌন্দর্য্য আমাদের ইক্দ্রিয়জ্ঞানে 
( sense ) না বুদ্ধিতে (incellect ) অবস্থিত? স্বন্দরের আদিম 
বাসস্থান কোথায়? আমাদের মনের অন্ভব শক্তিতে, কিছ্বা 


সৌণ্দৰ্য্যতন্ত ১২৫ 


ধীশক্তিতে ?- ইত্যাদি অনেক রকম জটিল প্রশ্ন এই শানে উশাপিত হয়৷ 
আমরা! এখানে তৌন্দর্শ্য অন্বম্ঞানের আলোচনা করবো | কিন্তু এখানে 
একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োন্ছন ॥ €সীন্দর্ধযবিভ্ঞানের বিশেব আলোচনা 
যদিও আমাদের এখানে উদ্দেম্থ নয়, তবুও সৌন্দশ্যতন্বের নালোচনা 
এই বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে করলে মোটেই যুক্তিসঙ্গত ও সম্পূর্ণ হবে লা। 
কোন তব্দবিজ্ঞানই (metaphy5i০5) বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ হতে 
পারে লা। বিজ্ঞান আর দর্শনের পার্থক্য আছে বটে_ অন্ততঃ পক্ষে 
এদের নিজ্ঞ নিজ সমস্যার সমাধানের পন্থা বা পদ্ধতি বাস্তবিকই বিভিন্ন । 
সমস্ত জাগতিক ব্যাপারেই বিজ্ঞান দেয় খণ্ডজ্ঞান আর দর্শন বা ত্ববিচ্ঞান 
চেষ্টা করে তাদের বিষয়ে এক অপণ্ু জ্ঞান দিতে । কিন্ত সমস্ত তন্ববিভ্ঞানই 
বিজ্ঞানের সিজ্ধান্তের উপর ভিন্তি স্থাপনা করে বিচারাছেষী হয়ে থাকে । 
অর্থাৎ বিজ্ঞান যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তত্তবিচ্যান সেখান থেকে চলতে 
আরম্ভ করে। অথবা বিজ্ঞানের কাছে যে সব প্রশ্থ অনাবশ্যক এবং যে 
মৌলিকতবগুলি (first principles) বিজ্ঞানের কাছে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ 
(৭ Priori) ও বিচারাতীত বলে প্রতীয়মান হয় তাদেরই সম্বঙ্গে বিশেধ 
বিচারমূলক আলোচনাই হচ্ছে তত্বিচ্ঞানের এক প্রধান কাধ্য। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ । দর্শলের 
আলোচনায় বিজ্ঞানের আলোচনা, অন্থপ্রবিষ্ট হচবই, তা লা হলে সে 
আলোচনার অঙ্গহানি হবে । শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের আলোচনায় যে 
দর্শলের মত্ত বড় স্থান রায়ে গেছে সে কথা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
বৈজ্ঞ/নিকগণ অস্বীকার করলেও এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এর 
সতাতা তারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন বললে মোটেই অত্যুক্তি 
হবে না। আজ পাশ্চাত্য বৈভ্ঞালিকগণের মধ্যে এডিংটন, জ্বীন স্‌ প্রভৃতি 
যে সব মনীষী 'অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) বা বিজ্ঞানবাদের 
(idealism) দিকে বিশেষ করে ঝুকে পড়েছেন ভাদের কাছে বিজ্ঞানের 
লিদ্ধান্তগুলে! যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাথে একাকারে পরিণত হতে 
চলেছে ০সটা। বলাই নিষ্প্রয়োক্রন । এই সব বিজ্ঞানবাদশী বৈজ্ঞানিকের 
সিন্ধান্ত সমালোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে বিজ্ঞান এসে মিশেছে 
তন্তবিচ্ঞানে--ফিলজিফ্স, আর মেটাফিজিল্প, হয়েছে এক । সে যাই হোক 
আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই যে সৌন্দর্ধ্যতন্বকে আমরা যতই পৃথক্‌ 
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করে আলোচন! করতে চেষ্টা করি না কেন তাতে সৌন্দর্ঘাবিজ্ঞানের 
সমস্যাকেও কিছুটা স্থান দিতে হবে। কান্তেট আমাদের সৌন্দর্য্যতত্ব 
আলোচনায় বিশ্লেষণ (575915515) ও সংশ্লেষণ (5y১৷॥the5i5) ছইউ এসে 
পড়ে ।* বিশেষতঃ একথাটা ভুললে চলবে না যে বিজ্ঞানই বলি আর 
তন্ববিজ্কানই বলি, বিশ্লেষণ বলি আর সংশ্লেষণই বলি-__ছইই সেই এক 
মানবের চিন্তাশ করি (07০২১) থেকে উদ্ব্ধ_ ছুটি সেই একই চিন্তাধারার 
ছুটি প্রবাহ মাত্র ॥ 

যাক সে সব কথা, এখন সৌন্দর্য্য তব্বের মস্ত বড় একটা প্রশ্থই হচ্ছে 
যে সুন্দরের কোন লাদর্শ বানিরাপক (standard বা criterion) আছে 
কিনা এবং থাকলে তার অধিষ্ঠান কোথায়? এ বিষয়ের অবতারণা 
আমরা পুর্বে করেছি । মানব রুচির-ও উপলন্ধির বৈষম্যের কথা আমরা 
মোটেই অস্বীকার করতে পারি না । এই বৈষমোর কারণ এক নয়, বু । 
এর জন্য দায়ী কিছুটা আমাদের ব্যক্তিগণ সংস্কার, কিছুটা পারিবারিক 
শিক্ষাদীক্ষা, কিছুটা নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মাস্থবন্তিতা এবং 
কিছুটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment5)। এই সব সামগ্রী 
(causes and conditions) বহুকাল ধরে মানব রুচি ও উপল ক্ষির 
বৈচিত্র স্কি করেছে । আমরা পূর্বের এও বলেছি যে এই অসমতার মধ্যে 
সামোর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি । কিন্তু এ সামরূপ আদর্শের উপলদ্ধি 
আমাদের কি প্রকৃতপক্ষে হয়? বিশ্বজগতে-__কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, কি 
মাহাষের কৃত সৌন্দর্য্য__কোনটাতেই কি নিখুত সুন্দরের উপলব্ধি আমাদের 
হয়? যে বস্তু যতই সুন্দর বলে আমাদের উপলব্ধি হোক না কেন, 
তবুও যেন কি একট! অভাবের জ্ঞান আমাদের এই উপলব্ধিতে থেকে 
যায়। অথচ বান্তবঙ্ছগতে সুন্দরের আদর্শ যে একেবারে না পাই তাও 
নয় _হুয়ত সম্পূর্ণভাবে ন। পেতে পারি । গ্রীক্‌ দার্শনিকঢুড়ামণি প্লেটোর 
মতে আমাদের স্ুন্দর বোধে পূর্ণতার অভাবের কারণ হচ্ছে এই যে জগৎ 
প্রপঞ্চের সুন্দর বন্তগুলির অন্তরালে যে সৌন্দর্যের স্বয়ংসিদ্ধ আদর্শ বা 
আকার (8০:7১) রয়েছে তার সম্যক জ্ঞান কা উপলব্ধি আমাদের নেই। 
বিশেষতঃ এটাই আমাদের মনে হয় যে বাইরের জগতে যদি সৌন্দর্য্যের 
আদর্শ ন! থাকে তবে আমরা এই আদর্শের খোজ পেলামই বা কোথা 
থেকে? খোজ না পেলেই বা সৌন্দর্য্য কি দিয়ে মাপি? কি করেই 
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বা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকি যে এটি আদশরন্থানীয় সুন্দর নয়, অথবা এই 
সৌ্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্তই নীচু ? এখানে কবি টেনীসনের কথা মনে 
পড়ে তবে বুঝি সে নিধুত নিদর্শনের আশ্রয় আমাদের মনোজগতে £ 
কিন্ত প্রকুতিতেই যাদি এ নিদর্শন না থাকে তবে মানব মনেই বাকি করে 
থাক সম্ভব হয়? মানবের কারুকার্ষো থাকা ত একেবারেই অসম্ভব ! 

এই আদর্শের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের 
সমস্যা এসে দাড়ায়__তীন্দর্য্য ভ্তানগত €54৮)০০/৬০) কি বিষয়গত 
(objective) | অর্থাৎ দর্শলশান্সের অন্তর্গত বস্ততন্রবাদ (Realisয৷) এবং 
বিজ্ঞানবাদ (746911585)) এইট চির প্রতিদ্রন্দী মতবাদ তুটীর মধ্যে কোনটী 
ঠিক ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সোন্দর্য্যতস্ত্রের এই সমস্যার সমাধান নির্ভর 
করে। এই সংক্রান্ত এখানে কয়েকটী সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মতবাদের 
(Theories of Beauty) আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

কোন কোন দার্শনিকের মতে আমাদের সোন্দর্য্য চেতলা সম্পূর্ণভাবে 
আমাদের সমাজের চিরপ্রচলিত প্রথা ও অভ্যাদ থেকে নিরূপিত ছয় । 
এই বোধ আমরা শিক্ষা থেকে এবং উত্তরাধিকারস্থত্রে (inheritance) 
আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের থেকে প্রাণ্ড হই । প্রত্যক্ষবাদীগণের (em- 
Piricists) মধ্যে যারা চরমপন্থী বা সংশয়বাদী (5০৫P€i€5) ভাদের 
মধ্যে কেউ কেউ এরূপ মত পোষণ করেন। এরকম মন্তব্যে কিছুট! 
যে সত্যতা মাছে ত! কেউ অস্বীকার করতে পারবে বলে মনে হয় না॥ 
আমাদের লোৌন্দর্য্যচেতনার প্রগাঢ়তা যে অভ্যাস ও অস্থম্পীলন ভ্বারা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহক নেই । শুধু প্রগাঢ়তার 
বৃদ্ধি কেন অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষা ও অন্ুশ্দীলন দ্বারা আমাদের 
রুচির প্রকারগত ভেদ ভ্ুম্মে থাকে। কিন্তু তা বলে সোন্দর্য্যবোধ 
যে আমাদের এ শিক্ষা থেকে স্বষ্ট হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করাটা মোটেই 
সমীচীন হবে লা। আর এক মতাম্ুসারে স্মন্দর হচ্ছে স্মখপ্রদ_যে বস্ত্ত 
স্থখদায়ক নয় সে বন্ত সুন্দর নয়। এখানে প্রশ্ব হচ্ছে এই যে স্ুন্দরমাত্রই 
স্থখদায়ক হলেও স্ুখথদায়কমাত্রই কি স্বন্দর হবে? যদি তাই হয় তবে 
যে বস্তু সুখ দেয় অথবা যখনই কোন স্মখের অন্ুস্ভতি আমাদের হয় তা 
থেকেই 'আয়াদের হুন্দরের সঙ্গলাভ করা! উচিত। কিন্তু সব সময় তা 
বাট কি? আরও বিশেষ কথা এই হুম্দর শব্দটি হাব্্রয়জন্া স্থখ অর্থে 
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ব্যবহৃত হবে লা"ইত্ত্রিয়াতিরিক্ত আধ্যাত্মিক আনন্দ অর্থে আমর! বুঝবো 
এটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা দরকার : নচেৎ সোৌন্দর্যযসেবা ইন্ড্রিয়সেবার 
(51775001151) নামান্তর হবে। 

পু'ক্বোক্ত মতটী পরিবন্ধিত করে আর একটী মতবাদের স্থঠি হয়েছে । 
পরিবন্ধিত মতাহুসারে তৌন্দব্যের মাপকাঠি হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা ও 
উপকারকতা।॥ অর্থাৎ যে বন্ত যত বেশী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সে 
বস্তু তত বেশী স্ুন্দর_ সৌন্দয্যের মূল) নির্ধারিত হবে তার সুফল দেবার 
যোগাতা দ্বারা, তার অর্থক্রিয়াকরিত্বের (practical eficiency) ছার । 
কিন্তু সৌন্দ্ধোর সঙ্গে উপকারিতা ব! কার্যকারিতা মিশিয়ে ফেলাতে যে 
শুধু যুক্তিতর্কের বাধা ঘটে তা নয় পর্ঘ্যবেক্ষণেরও (observation) 
অবমাননা করা হয় । কোন প্রয়োজনীয় বন্য স্বন্দর হলে আমর! তাতে 
আকৃষ্ট হই অথবা কোন স্থন্দর বন্য আমাদের জ্বীবনযাত্রায় ফলদায়ক 
হলে তার মুঙ্গা বেড়ে যায় বটে কিন্যু একথাও সত্য যে যে বস্তুতে যত 
বেশী পরিমাণে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায় সে বস্তু তত কম ব্যবহারে 
লাগে এবং যে বন্ত যত বেশী ব্যবহা?রাপযোগী সে বন্ত তত কম স্বন্দর 
হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত না দিলেও বোধ হয় এর সত্যতা সম্বন্ধে কারুর 
সন্দেহ হবে না। 

আর একটী প্রচলিত মতবাদ অন্থসারে কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যের 
মুলাধার হচ্ছে তার অঙ্গসৌষ্ঠব (557016575) বা অবয়ব-সামঞ্রস্য 
(চ7০9০551০7)- ম্থুসমক্জসতাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদর্শন । কলা 
ও কাব্যেই বিশেষ করে এ মতবাদের সমর্থন দেখা যায়। কিন্তু সুম্দরকে 
সামজস্য বা মিলন ঘেকে অভিন্ন বললে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বল! 
হয় না--সামন্স্য সৌন্দর্য্যের একটা উপাদান বা সহকারী কারণ 
(condition) হতে পারে কিন্ত তার সমগ্র কারণ নয় । 

পাশ্চাত্য দর্শনে সৌন্দর্য্যতয়বিচারে আর একট) মতের প্রাবল্য দেখা 
যায়--সেটী হচ্ছে সংসর্গবাদ (As550ciati০ni5m৷.) সংসর্গবাদ অহুসারে বন্ধ 
স্ৰভাবতঃ সুন্দর বা অন্ুন্দর পদবাচ্য লয় । অর্থাৎ বস্তু স্বরূপতঃ সুন্দরও 
নয়, অনুন্দরও নয়; সে তার আনুসঙ্গিক বা সংসগ্ী ঘটনাবলীর অচুরূপ 
গুণযুক্ত হয় মাত্র । এইভাবে প্রকৃতির সমস্ত বন্ততেই আমাদের অন্থ- 
রাগামুঘায়ী সৌন্দর্য্য আরোপিত হয়। কিন্তু এই মতাবলম্বীগণ একটা 
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কথা ভুলে যান যে সংসর্গ বা অনুসঙ্গ (association) কোন দ্রব্য বা গুণ 
সহি করতে পারে না. শুধু পূর্ববপরভাবী গুণ বা দ্রব্য সকলকে সন্বচ্ধ করতে 
পারে। একাধিক স্যন্দর বা অসুন্দর বস্তুর সমাবেশে সৌন্দর্শ্যের তারতমা 
ঘটতে পারে কিন্ত্র সৌন্দর্ধযা স্থপ্রি হয় না! তা ছাড়া আর একটা কথা 
আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সন্বদ্ধীকে ছেড়ে দিয়ে কোন সন্বঙ্গেত 
মানে হয় না। কাজেই কোন অস্থায়ী সন্বঙ্ধ বা সংসর্গ বুঝতে গেলেই 
আমাদের লাগে বুঝতে তবে কোন এক আসন্বদ্ধ সন্ডাকে, যার সম্বন্ধে 
এই সংসর্গের উৎপন্তি । তাহলেই শআামাদের বলতে হবে যে সংসক্ষ 
সৌন্দর্য্যের ব্যাখাযায় বন্ততে আন্তনিহিত সৌন্দর্যের অস্তিত্বই প্রমাণিত 
হয়, অপ্রমাণিত হয় না) 

পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলির কোনটাই দোষরঠিত নয়. গলদ প্রত্যেকের 
যথেষ্ট রয়োছে । কিন্ত এটাও ঠিক যে প্রততোকটী মতবাদেই আংশিক 
সতা নিহিত আছে । কোন মতটাকেউ আমরা একেবারে নিথ্যা বলে 
পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা পৃর্ষেধই বঙ্গেছি যে সৌন্দধ্যের 
অধিষ্ঠান সম্বন্ধে লালোচনা করতে গেলে বজ্তন্তবাদ (Realism) এবং 
বিজ্ঞানবাদ (199311507) এই দুটা পজতিছবদ্বী দার্শনিক মতবাদের 
সমালোচনা করতে তয় । পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলিকেও এই দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায় । * এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানাতিরিক্রু কোন 
একটী সত্তা কি না? 

বিজ্ঞানবাদশীর মতে একটী স্ুম্দর বস্তুর প্রতাক্ষের মানেই হচ্ছে এই 
যে জ্ঞাতার জ্ঞানগত ভাবনা হতে কোন একপ্রকার সংবেদনের স্বপ্তি এবং 
এ সংবেদনই জ্ঞ্জাতার মনে এক সংমিশ্রিত - ভাবপ্রবাহের সাম্যাবস্থা 
(emotional equilibrium বা harmony) আনয়ন করে । এই 
সাম্যাবস্থার উদ্বোধানে জ্ঞাতার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল উৎপক্ন 
হয় এবং সেই হেতুই সে এ সংবেদনের কারণ-বন্ধতে সৌন্দর্যা আরোপ 
করে থাকে । সৌন্দর্য্য স্রূপতঃ বহিশ্রগতে নেই, অন্তর্জগতের বা 
মনোজ্ঞগতেরষ্ বিকার মাত্র । এই হলো! পরিমান্রিদিত বিদ্ধানবাদীর 
মাতের সারসংক্ষেপ । কিন্তু এদের মধ্যে বারা আবার চরমপস্থী এবং 
ধারা দৃষ্টি ্থঠিবাদের (55675০65585) পক্ষপাতী তাদের মতে সৌন্দর্য্যের 
একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে এই যে ভোক্তার কাছে সেটী কতটা ফল প্রদ হয়েছে । 
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এ মতের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করেছি । টলট্টয়ের মতে কি চারুকলা কি 
কাব), কি সঙ্গীত সবারই মুল্য পার্ধ্য করতে আমাদের দেখতে হবে যে 
তাবা কত সংখাক ভোক্গোর উপলক্কিতে বা ভোগে কতটা ফলদায়ক 
হয়েডে । তিনি মনে করেন হৃদয়ের আবেগের আদানপ্রদান করাই 
(communication of emotion) হচ্ছে কল।র উদ্দেশ্য এবং যখন এই 
ভাবাবেগ অতি ন্চ্ছ শুভ্র এবং নিশ্মীল হয় তখনই সেটা আদর্শ কলারূপে 
পরিগণিত হয় । যে কলা সুন্দর স্থঠি করবে বলে সঙ্কল্প ক'রে শুধু স্ুখরস 
শ্থৃগ্ি করে, টল্ষ্টয়ের মতে সে কলা আদর্শ কলা নয়, সে শুধু এক শ্রেণীর 
লোকেদের আনন্দ দেয়, সর্বসাধারণের কাজে লাগে নাস শুধু 
‘বুরজোায়াদের আর্ট'। তাই তিনি মনে করেন যে লেক্ষপীয়রের কিং 
লিয়ার (Kin৪ Leএr) থেকে একটী রুশদেশীয় গ্রান্যসঙ্গীতও অনেক বড় 
আর্ট, কেননা কিং লিয়ার যত লোকের হাদয়ে ভাবাবেগ স্ুপ্টি করতে 
পারবে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে আনন্দ দেবে এই গ্রাম্য সঙ্গীত । 
এই হুলো টল্ষ্টয়ের “কলাশিল্লের স্বরূপ কি?" (What is Art?) 
নামক গ্রন্থখথানির মোটামুটি তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্য থেকে বিজ্ঞান" 
বাদের চরম সিদ্ধান্তের আভাস আম্রা পেয়ে থাকি । সৌন্দর্য্যের বাসন্থান 
বহির্জগতে নয়, স্থতরাং সৌন্দর্য্য বিযয়গত (০৮je০৮i৮৫) নয় । প্রক্লতপক্ষে 
সৌন্দর্য্য একটা বিযয়ীগত অনুস্থতি মাত্র (subjective experience) 
অর্থাৎ ক্ষানের অতিরিক্র এর কোন স্বাধীন সন্ত নেই । শীতলত! বা 
উষ্চত। যেমন চিম বা অগ্নির গুণ নয়, আমাদের উত্ড্রিয়ের ওপরে কেবল 
তাদের ক্রিয়াফল মাত্র তেমনি সৌন্দর্য্য ও আমাদের সৌন্দর্য্য স্ানেজ্রিয়ের 
(Acsthetic sense) ওপরে বিশেষ একটা ক্রিয়াফল মাত্র । 
বিজ্ঞানবাদের এই মতের বিরুদ্ধে বন্ততান্ত্রিকর (752119€) আপত্তি 
অনেক । প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রমাতা বা প্রমাণচৈতগ্ ব্যতীত 
শ্রমেয়ের যে কোন অতিরিক্ত সত্তা নেট একথা! বন্ততান্ত্রিক স্বীকার করেন 
না__অর্থাৎ সম্মুথস্থ টেবিলটীর অন্ভি আমার টেবিলের জ্ঞান বা কোন 
মানসিক বিকারের ওপর নির্ভর করে সে কথা স্বীকার করেন না। 
লৌন্দর্যোর সন্তা সন্বন্েও এই একই কথা আমরা পুর্বেধাক্ত মতান্ুলারে 
যদি বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের কোন স্বতন্র সত্তা স্বীকার না করে জব্যসংশ্লিষ্ট 
বিশেষ কোন একটা সন্বদ্ধকেই সৌন্দর্য্য বলে বুঝি তবে এটাই আমদের 
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সিস্ধান্ত হলে! যে সে৷ন্দ্নাবোধই (appreciation of beauty) শৌন্দর্যা । 
তাই যদি হয় তবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আমরা যখন কোন সুন্দর 
বসন্ত উপলক্ষি করি বা কোন ন্রন্দর দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হট আমরা! ধু 
আমাদের স্বীয় সৌন্দর্যযবোধের মধুরতা। উপভোগ করে (apr reciation 
of the act of appreciating beauty) বিলোহিত হয়ে থাকি। 
বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্বদ্ধের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ হলে কি 
সৌন্দর্য্যের সনি হয়, না আমাদের মনের সঙ্গে কোন স্মন্দর বস্তার সন্বদ্ধ 
হলে আমরা সৌন্দর্য্য উপলক্ধি করে থাকি ? যুক্জিতর্কের দিক ছেড়ে 
দিলেও দেখি যে সৌন্দর্যা উপলব্ধিতে আমাদের ল্ুন্দর বস্তরই জ্ঞান হয়, 
স্বকীয় সৌন্দর্য্য বোধের উপভোগ বা স্রান তয় না, বা হলেও সে জ্ঞান গৌপ 
(secondary বা derivative) মুখ্য (primary বা. original) নয় | 
দ্বিতীয়তঃ, সৌন্দর্য্য বঙ্গতৈ যদি আমর! ভোক্তার ভাবধারার সাম্য 
বুঝি তবে এক যুগের আদৃত কলা শিল্প অন্য যুগে অনাদৃত হয় কেন? 
অথবা একট দৃশ্য বিষয়ে দ্রষ্টার মনে এক সময় এই ক্যতান বেছে ওঠে 
আর এক সময় মল নীরব হয়ে থাকে কেন? এরকন আরও অনেক 
আপত্তি এখানে উদ্ধাপন করা যেতে পারে । এবং এর কোন আপত্তিরই 
সমাধান এই বিজ্ঞানবাদের দিক থেকে হয় বলে পূর্ব্বপক্ষ মনে করেন না) 
স্থুতরাং বিরুক্ষমতধাদীগণ বহির্জগতে সৌন্দর্যখ্যের বাস্তব সত্তার 
(objective entity) অস্তিত্ব স্বীকার করেন । এদের মতে সৌন্দর্য 
বিষয়গত ভাব । এখানে আমরা প্লেটো মতবাদেরঈ উল্লেখ করবে! । আমর? 
পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি যে প্লেটো এই দৃষ্যনান জ্ঞগং প্রপঞ্চের সুন্দর বন্ত- 
গুলির অন্তরালে এক সৌন্দ্যোর ছ'চ বা আদর্শ বা আকারের (Form of 
Beauty) অব্যিৎ স্পীকার করেন : এবং এই আদর্শের সঙ্গে বাস্তবজ্রগতের 
বন্যগুলির যতটা মিল বা অমিল হবে তারা ততটা সুন্দর বা অন্থুন্দর হাবে__ 
অর্থাৎ এ আাদর্শকে যে বন্য যতটা আনুকরণ করতে পারবে সে বন্ধ তত 
বেশী সুন্দর বলে পরিগনিত হবে এবং যে বসন্ত মোটেই তার তদমুরূপ হয় 
না-_সে বস্তু অন্তন্দর বা কুৎসিত ! ল্লেটোর সিস্পোসিয়াম্‌ (Symposium) 
নামক কথোপকথনমূলক এস্ছে (Dial০৪খ০) সৌন্দর্য্য তত্বাম্থুদন্ধান স্থত্রে 
এই সোন্দর্য্যের ছাঁচশুলোর বিশেষ আলোচনা আমর! দেখতে পাই । 
তিনি আধুনিক মলোবৈজ্ঞানিকগনের হ্যায় মনের তিনটি অবস্থার ক্রম- 
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বিকাশের কথা আমাদের বলেছেন ॥ তার মতে আমরা পথম সৌন্দর্য 
উপলন্ষি করি কোন একতী সুন্দর বস্যকে প্রতাক্ষ করে; তারপরে ক্রমে 
আমরা সক্ষম হউ নানাবিধ সুন্দর বস্তার মধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে । 
এবং বহুতে সৌন্দয্যবোধ আমাদের মনোজ্ঞগতে যত স্মচূঢ় ও বিস্তৃত ভাবে 
জাগরিত হয় ততই আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুর অশ্তরালে এক শাঙ্গত স্ুন্দর- 
সম্ভার জ্ঞানলাভ হতে থাকে । এই সন্তাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের আক।র 
(Form of Beauty) | তিনি ভIর রিপাক্রিক, (Republic) নামক গ্রন্থে 
এই আকারের সম্যক, জ্ঞান আমাদের কি করে হতে পারে তারও উপায় 
লিজ্জারণ করেছেন । তিনি বলেন - যে জ্ঞান আমাদের 'লজ্ঞানাদ্ধকার 
(illusi০n) দূর করে সেই জ্ঞানের চচ্চা ও উপলক্ষিতে এট আকারের 
উপলক্ষি বা জ্ঞান আনাদের হতে পারে । এই ভান হচ্ছে সংখ্যা-গদনা 
বিগ্ঞা। সংখ্যা-বিজ্ঞান (Theory of Numbers.) ক্ামিতি (Theory 
of Geometry), ঘনমিতি বিদ্যা (Theory of Solids বা Sterec- 
metry) এবং ক্োতিথিগ্ঠা (Theory of Astronomy) প্রভৃতির 
সমাগ জ্ঞান । স্থক্মম ও সবর্গত (abstract and universal) আকারের 
জ্ঞান হতে হলে এই সব বিভ্ার সমাশ-জ্ঞান দরকার । তিনি আরও 
বলেন যে এই আকারের জ্ঞান তর্কবিচার বা বুদ্ধি চালনার দ্বারা আমরা 
পাবো না -পাবো। যোগজ প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক প্রতাক্ষ (Intuition) 
দ্বারা। এই জ্ঞান একটী অগ্রিন্ফ_পিঙঙ্গের গ্যায় শিল্পীর মলে হঠাৎ প্র্লিত 
হয়ে ওঠে_এ এক অলৌকিক অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞানালোক (a mystical 
£la5h) | লেটো ফীড়াস্‌ (PhaedrU5) গ্রন্থে আরও বলেন যে মানব 
জীবনে জীবের জম্যগ, জ্ঞান বা পর্ণপ্রজ্ঞা কোনটাই পূর্ণমাত্রায় অঞ্রিদিত 
না হতে পারে, কিন্ত সৌন্দর্য্য সত্তার বিশুদ্ক জ্ঞান তার হওয়া সম্ভবপর । 
অর্থাৎ সমুচিত শিক্ষালাভ হলে আমরা এই সবর্গত (univeচ5!) 
আকারকে সম্পূর্ণরিপে জানতে" পারি এবং সেই জ্ঞানাচুরূপ শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস বা গন্ধের মধ্যে লুন্দরকে পুলংপ্রকাশও করাতে পারি । সুতরাং 
প্লেটোর মতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির ভারতমা শুধু বিবয়ীগত তারতম্য বা 
রুচির বিভিন্নতার ওপরই নির্ভর করে না, ভ্ানের তারতম্যের ওপরও 


যথেষ্ট নির্ভর করে । 
প্লেটো সৌন্দর্য্য বোধবৃত্তির (aesthetic Process) ব্যাখ্যাক্স মলের যে 


সৌন্দর্ধ্যতন্ব ১৩৩ 


তিনটা অবস্থার ক্রমনিকাশের কথা বলেছেন আধুনিক মনোনিচ্্তান তাহা 
সমর্থন করেছে । মাধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে চিন্তা জগতে সৌন্দর্খ্যের 
প্রথম অন্তুপ্রাণন (first inspiration of Beauty) হতে হলে মনের 
চার প্রকার অবস্থাস্তর বটে__প্রথমতঃ মনকে অভিমুখী করে প্রস্তুত 
করতে হবে (15525561978) তারপর মনে সৌম্দ্যান্থভূতি অঙ্গুরিত 
হবে (Incubation) তারপর তাহা জ্ঞানে উদ্গাদদিত হয়ে উঠবে 
ClHlumination } এবং পরিশেষে উহা মনে স্মপ্রতিষ্টিত হবে 
(Verification) 1 


শুধু মনোবিজ্ঞানে কেন আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট-সমালোচকদের 
প্রতিপাদ্য বিষয়েও প্লেটোর মতবাদ যথেষ্ট সহায়তা করেছে । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ক্লাইভ, বেলের “আর্ট” নানক বিখ্যাত গ্রস্থটীর কথা এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । বেল্‌ যদিও প্লেটোর মতাবলম্বী নন তবুও তিনি এই 
এন্বে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন সে সিদ্ধান্ত যে প্লেটোর 
সৌন্দধ্যতবেরই প্রকারান্তর এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে লা। 
বেল্‌ বলেন যে প্রত্যেক সৌন্দর্ধ্য অনুভূতির অন্তরালে রয়েছে এক ব্যক্তিত 
গত অপূৰ্ব্ব ভাবোচ্ফাস (peculiar emotion) | ল্সন্দর বস্তগুলোর 
মধ্যে প্রকারতার এবং প্রগাঢ়তার যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা 
সবই এক জ্াতিডুক্ত, কারণ তারা সকলেই সৌন্দর্যযঅ্রষ্ট। এবং সৌন্দর্য য- 
বোদ্ধা সবারই অস্তরে এই অপূর্ব্ব সোৌন্দয্য-ভাবোচ্ছাস (aesthetic 
emotion) আনয়ন করে। প্রত্যেক কলা-শিল্পই এই ভাবের উন্মেষ 
করাতে সক্ষম কেন না এরা সকলেই কোন এক তাতপযপুর্ণ সভায় 
সম্তাবান_-এসট সত্তাকে বেল্‌ বলেছেন ‘Significant form’ বা অর্থপূর্ণ 
আকার ।' এই আকার বা সত্তার উপলব্ধির প্রকাশই হচ্ছে কাব্য, 
সঙ্গীত-কলা ইত্যাদি । 


আমরা সাধারণতঃ জাগতিক পদার্থ নিচয়কে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
উপায় বলে দেখে থাকি । কিন্তু কবি ব! শিল্পী তা দেখেন না-তিনি 
প্রকৃতিকে উপায়ন্ূপে (95 1৫৭75) না দেখে আস্মনিষ্ঠ উদ্দেশ (০7 
in itself) ব্ধপে উপলব্ধি করে থাকেল । এখানেই সাধারণ মানব থেকে 
কবি বা শিল্পীর পার্থক্য । আমরাও যে এ দৃষ্টিতে জগৎকে না দেখি তা 


১৩৪ দর্শন 


নয়, কিন্ত দেখলেও ক্ষনিকের জন্য) দেখে থাকি এবং সেই ক্ষণিকের 
দেখাতেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি আমাদের হয়ে থাকে । কিন্ত শিল্পী বা 
কবির পক্ষে দৃ্রি অবিচ্ছিন্ন ও পলকশৃণ্য-__অর্থাৎ তার মনটি দৃথ্িতে নিয়ত 
নিবন্ধ "হয়ে থাকে । তিনি প্রতি বস্তুতে সৌন্দর্য্য সত্তার উপলন্ি 
করেন ।॥ একটা সুন্দর ছবিকে কোন উদ্দেশ্যসিস্ডির উপায়রূপে লা দেখে 
যদি আমর! ছবিটীর সৌন্দ্য্যকেই একমাত্র লক্ষ্য বন্য বলে গ্রহণ করি তবে 
যেমন আমরা এক অভিনব অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সত্তার উপলব্ধি করে 
থাকি, শিল্লীও তেমনি প্রকৃতিতে উপলন্ষি করেন। তিনিও প্রকৃতিকে 
একটা ছবির মতই উপলন্ষি করে থাকেন । তাঁর এই উপলন্দিতে আছে 
এক অলৌকিক অন্তুভুতি। এ অলৌকিক মনুস্থুতি আছে বলেই 
প্রকৃতির অতি সাধারণ ও তুচ্ছ দষ্য বা ঘটনাও কবির ছন্দে মধুর সঙ্গীতে 
স্পন্দিত হয়ে ওঠে, শিল্পীর লেখনীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে ওঠে । সাধারণ 
মানবের দৃষ্টিকে যে সব ঘটনা (phenomenon) আকৃষ্ট করতে পারে 
না সে সব উদ্ভাপিত হয়ে ওঠে শিল্পীর জখানালোকে । জগতের যে কোন 
মহাকবি বা শী রচনায় আমরা এর পরিচয় এত বেশী পাই যে এখানে 
কোন দৃষ্টান্ত ন! দিলেও আমাদের বাক)টা (]4487)05,0) আগ্রা হবে না! । 
আর এই অন্ুু্টতি কোন ভাব বা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এ শুধু, 
অনুভবসিদ্ধ ৷ ধার ভ্রীবনে এ অনুভূতি হয় নাই, তার কাছে এ রহস্য 
উদ্ঘাটন করে দেওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যে এই অলৌকিক 
অন্স্থতি আর অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদীর দর্শন (mystic vision) এক ) 
এই অমুহূতি অতীন্ত্িয় প্রত্যক্ষের সামিল হলেও একেবারে এক কিনা 
বল। যায় না--কারণ এ ছয়ের মধ্যে প্রকারগত ভেদ না থাকলেও 
প্রগাঢ়তার তারতম্য রয়েছে । শিল্পীর অনুভুতি এই অলৌকিক অতীন্দ্ৰিয় 
প্রত্যক্ষের (১৪0০ ৮i৪i০n) তুলনায় সল্লকাল স্থায়ী । তবে এই 
দর্শনে শিলীও বিষয়বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান- এ অনুভূতিতে 
আছে পুর্ণানন্দের আভাস, এই জগ্য হিন্দু দার্শনিকগণ এ আনন্দকে 
বলেছেন বত্রহ্মানন্দের সহোদর | একেই বলে রস। স্থুতরাং শিল্পীর 
এই ভাবোচ্ক্বাসের বা রসের অনুভূতি এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের (Trans- 
cendental world) আভাস দেয় বলে কলাকে (30) পরমতপ্বেয় 
ছ্বার-স্বরূপস (wind০w ০£ reality) বলা যায়। কাব্য, সঙ্গীত, 


সৌন্দর্যঃ তন্ধ ১৩৫ 


ললিতকলা (17 2705) সমন্তই যুগে যুগে এক্ট তব্বেরই ইঙ্গিত করে 
আসছে যদিও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সোন্দর্য্যবোধশ ক্রি 
বা অভিব্যক্তিপ্রকারের পরিবর্তন হচ্ছে । 

প্লেটো এবং তৎপ্রবন্তিত আধুনিক মতবাদ সৌন্দর্য্যকে বিবয়গত 
(০bjective) বলে ধার্যা করলেও সম্পূর্ণরূপে বন্্তন্তবাদের মত পোবণ 
করে না & তন্জবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বরং 
অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদল কারে । কিন্ত এখানেও মন্ত্র একটা সমস্যা যে 
বন্যার অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত আদর্শ বা আকার বা ছচ এক লা বু এবং 
চিশ্ময় না জড় ?__-অর্থাৎ এই শ্ৰয়ংসিদ্ধ অতীন্দ্ৰিয় আকার আত্মার অতিরিক্ত 
এক অচেতন সত্তা কি না? যদি তাই হয় তবে চেতন আর আ্রড়ের সম্বন্ধে 
যে চির-জটিল অসিমাংসিত সমস্যা দার্শনিক জগতে রয়েছে তারই 
পুনরুণ্থখাপন করা হয় ( তবে এর সমাধান কি? যুক্তির জগতে এর প্রকৃত 
সমাধান নেই__সে কথা আমর! পূর্বেবেই বলেছি । নদীশাখা। যেমন 
মরুপথে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বুদ্ধি ঠিক তেমনি কিছুদূর অগ্রসর 
হয়ে এসে এক বুদ্ধির অগোচর তন্দের (alcgical 7১785510912) সন্মুখে 
পরাজয় স্বীকার করে । তবে একটা মোট।মুটি সমাধান হয়ত হতে পাবে । 
হৃতরাং যে সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমরা করবো সে সিদ্ধান্ত একটী সাম্প্রতিক 
সিদ্ধান্ত বলে পন্িগনিত হতে পারে_এবং এই সাম্প্রতিক সমাধান 
(Provisional solution) মানব জীবনে একটী। আত্পোষ-চুক্তি ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। 

এখন আমাদের প্রতিপান্ধ বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের প্রত্যক্ষ. 
বিষয় জ্ঞানগত, বিষয়গত নয় । কিন্ত তা বলে আমরা) দৃিস্তিবাদেক 
সিদ্ধান্ত অনুমোদন করি না) আমাদের সম্ুখস্থ টেবিলসঈটার প্রতাক্ষল্জান 
হতে হলে যদি আমার মলের থাক! প্রয়োজন হয় অথবা আমি বদি বলি 
যে এই টেবিলের জ্ঞান আমার কতকগুলি মনোবৃত্তি সাপেক্ষ তা ছলে 
এটা আমরা বুঝবো না৷ বে টেবিল-বস্তুটীর অস্তিত্ব না থাকলেও আমার 
সনোবৃত্তিই টেবিলের জ্ঞান দেবে । সোৌন্দর্য্যতস্বের আমরা এই সিন্ধান্ত 
করবো বে সৌন্দর্য্য স্বভ্যবতঃ (intrinsically) বহির্জ্তে থাকে না + 
এবং এ কথ! বললে কেউ যেন মনে লা করেন যে তাহলে ক্র্ধ্যান্ড বা 
কুর্ধ্যোদয় অথবা কোন মধুর সঙ্গীত বুদ্ধীন্রিয় ছারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না 
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করলেও প্রকৃতির এ অপরূপ রংএর ছটা বা ছন্দের আদর্শ আমাদের 
মনোজগতে সুদৃড় হয়ে বসে আছে । বিভিন্নত। ও নানাত্ব হচ্ছে এই 
জগত গ্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই নানান্বের মধোও আনুমানিক একটা 
আদর্শের অস্তিত্ব আমরা উপলক্ষি করে থাকি । বিচারের দিক থেকে 
এটাই বরং বল! চলে যে বিভিন্নতাটাই আদর্শের বিশেষ একটা অত্যাবশ্যক 
উপাদান । ভ্রমের প্রতীতি যেমন সত্যের অন্তি্থই প্রমাণ করে তেমনি 
কচির বিভিল্লতাই এই আদর্শের উপলন্ষিতে সহায়ক হয়। এবং এই 
আদর বন্তুলাপেশ্ম । প্রত্যক্ষবাদীর দত আমরা এই আদর্শের উৎপত্তি 
প্রথা ব| রীতিতে স্বীকার করবো না। জভুষারাকুত পর্ববতশিখরকো আমরা 
সুন্দর বলি কেনন! সবাই সুন্দর বলে আসছে । সঙ্গীত ভাল যেহেতু ভাল 
বলাটা! প্রথা রয়েছে এরকম সিদ্ধান্ত মোটেই যুক্তিসম্মত নয় । সৌন্দর্ঘ্যের 
এই বিবয়গত বাস্তব আদর্শের বিরুদ্ধে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার (5619. 
tivity of knowledge) দিক থেকে যে আপত্তি উদ্ধপিত হতে পারে 
তার উত্তর হবে এই যে আমাদের এই জ্ঞানের আপেক্ষিকতার দোষে 
এই পরম আদর্শ (absolute standard) দোবযুক্ত হয় লা। কারণ 
আমরা সবই আপেক্ষিকভাবে জানি-__প্রাতে)ক জ্ঞানই জ্ঞাতৃসম্প্কায় বা 
বৃত্তিসাপেক্ষ স্থৃতরাং সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ : কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অসম্পূর্ণ 
জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটাই তার পুর্ণ স্তান--অর্থাৎ পূর্ণের 
এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানেতেই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে ৪-_অসম্পুর্ণতাটাই 
তার ব্যক্তিগত পুর্ণত্ধ । আর এই অসম্পূর্ণতার গণ্ডিও সে অতিক্রম করে 
যেতে পারে না যেহেতু সসীমত্ব বা অপুর্ণত্রটাই তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ৷ 
অথচ এটাও বলা! যায় না যে এই ব্যক্তিগত অসম্পুর্ণভাটাই পরম পূর্ণতা 
কারণ পারমার্ধিক তত্ত্বের পূর্ণভা এক পুর্ণসন্তাই € একমেবাছিতীয়ম্‌ ) 
হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি নান! বা বহু এবং দেই হেতু পরম-পুর্ণতাও 
(Absolute whole) বছ, হবে--এরকম বাক্য স্বিরুদ্ধ পদবিগ্ঠাল 
(contradiction in terms) হয়ে পড়ে । আরও বিশেষ কথা এই 
যে অসীম পুর্ণের অমুভূতিও আমর! অন্দীকার করতে পারি না, কেন না 
পরম-তব্ধের জ্ঞান ন! থাকলে আমরা আপেক্ষিকতার কথাই বা বলি কি 
করে- পূর্ণকে না জানলে ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতার সংবাদই বা পাই কি 
রে? সুতরাং মানব রুচির এককপতা (95715957715) আছে বললে 
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তাহা পারমার্থিক 55০1565) অর্থে মোটেই বুঝবো না, আপেক্ষিক 
(relative) অর্থে ত বুক্সবো। বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে ভ্রড়- 
প্রকৃতির একরূপত! বা একবিধ্রই (the law of the uniformity of 
naturz) যখন আপেক্ষিকবাদের (theory of relativityJ দ্বারা 
প্রকারাস্তর্িত হয়েছে তখন নানবের সচেতন প্রস্তুতিতে পারমার্থিক একবিধব্ধ 
কি করে সম্ভব? সত্য, শিব ও সুন্দর যাই বলি না কেন সনই এই. আপেক্ষিক 
জগতের ব্যাপার ৷ কিন্তু এই ব্যাপারের অস্তরালে সর্ব্বনয় হয়ে আছে 
এক্ষি চৈতশ্য সত্তা । বিশিষ্ট চৈতন্যের (individual consciousness) 
সমাবেশ যে সম চৈতঞ্য (Universal Consciousness) লেটিও এই 
নিরুপাধিক সত্তারই উপাধিবিশিষ্ট চৈতম্য। অধিষ্ঠান (7০০45) এক 
কিন্তু আরোপিত চৈতপ্যের পৃথক ধারা অন্থসারে পৃথক প্রকারের দৃষ্টি । 
চিন্তা (thought) থেকে সত্য (Truth) প্রযক্ত (volition) থেকে 
শিব (G০০dne৭5) এবং বদলা (em০t৷i০৷) থেকে হ্ৃন্দরের 
(Beauty) উৎপন্তি। তিনই সেই এক জ্ঞানের ধারা । কিন্ত সবই 
এই অধ্যন্ত জগতে সীমাবদ্ধ বা অবিদ্ঠাক্জনিত। স্ততরাং সবই এই 
আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক অগতের কথা । 

আর একটা কথা এখানে বঙ্গা প্রায়োক্ছন । সৌন্দখ্যোর আদর্শের 
বিষয়ীগত বা বিবয়গত গুণের কোনটাকেই আমরা সৌন্দর্য্যের এক মাত্র 
উপাদান বলে স্বীকার করবো না ॥ সৌন্দর্য্য স্থগিতে ছুয়েরই সমান দান এবং 
প্রয়োজনীয়তা । এখানে হেগেলীয় মতাবলহ্বীদের মত মধ্যপন্থী হয়ে 
দুয়ের সামজস্থা করাটাই যৌক্তিক বলে মনে হয়। এ দুটা অন্থবন্ষণী বা 
পরল্প্র সাপেক্ষ (5০051507555) এবং এই অর্থেই আমরা বলবো যে 
সৌন্দর্য্যের উপলন্দিতে সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা দুয়েরই সংমিহণের প্রয়োজন । 
প্রক্তুতের আকার, গতি, শব্দ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারে অসংখ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত 
এবং এদের ছন্দোময় মিলনে (harmonic adjustment) হচ্ছে 
সৌন্দর্যের আবির্ভাব । কিন্তু এই মিলন (adjustment) সৌন্দর্য্য 
স্ঠ্ডি করে লা শুধু, প্রকাশ করে । আবার প্রকাশও স্বয়ং হয় না. প্রয়োজ্গন 
হয় একজন প্রকাশকের এবং এই প্রকাশকই হচ্ছে শিল্পীর অনুভূতি ॥ 
স্থতরাং শিল্পী সবপ্টিক্ষম বটে কিন্ত এই প্রকাশন অথেই স্গির মানে বুঝতে 
হবে । কিন্ত তা বলে আটকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির প্রতিকৃতি বলে মনে 
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করার যথেষ্ট হেতু নেই । কবি শুধু অন্ুকরন্ই করেন লা, তিনি কিছু 
স্থগ্িও করেন । শিল্পী শুধু শহ্থলিপিকর (০০৮১5০) বা অন্থকারীই 
(imitator) নন, তিনি আক্টাও বটে । 

আঙ্জাদের প্রতিপাঞ্। বিষয়ের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে সুন্দর বলতে 
যে প্ররুতপক্ষে কী বুঝি তা আমরা জানি না, সুন্দরের প্রকৃত উপাদানের 
সম্যগ, জ্ঞান আমাদের নেই, অথবা থাকলেও ত। ভাব বা ভাষার অতীত-_ 
অবাঙ মনসোগোচরম্‌ । দা্্ডিলিংএর টাইগার.হিলে দাড়িয়ে সেই স্মুদূর 
আকাশ গহবর থেকে যখন আমরা প্রভাতের রবিকে প্রথম উঠতে দেখি 
তখন শুধু এটুকুই জানি যে আমাদের এক অভিনব অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও 
আনন্দের ন্ৃভুতি হলো, দেহ নন ও প্রাণ এ অপরূপ মৌন্দর্ণোের ছটায় 
যেন এক অসীম পুলক-ম্পন্দনে উদ্বেল হয়ে উঠলো ! কিছ্তা তথজিজ্ঞান্থ 
যদি আমাদের জিজ্ঞাস) করেন, প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্যের সঙ্গে 
শাশ্বত চৈতগ্য-সন্তার কোন অবিচ্ছেগ্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি? 
আমরা উত্তরে বলবে!--জানি লা, যদিও যুক্তিতর্কে আমাদের মানতেই 
হবে যে আমাদের সৌন্দর্ঘ)-উপলন্ষিমূলক বাক্যটার সত্য নিরূপণ করতে 
হলে এরূপ কোন সশ্বন্ধের অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক । এটা আমর! বেশ 
বুঝি যে এই দৃশ্যের বাস্তবতা আমাদের এই বিশিষ্ট জ্ঞানের একী প্ররুত 
উপাদান বটে, কিন্ত এই বাস্তবতাটাই এই জ্ঞানের সত্য নিরূপণে যথেষ্ট 
বা একমাত্র উপাদান (sufficient condition) নয় | 


বিদেহস্ুক্তি ও জীবন্মুক্তি * 
'আধা।পক শ্রীনাধবদ।স চক্র বন্তর্, এন. এ, সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ । 


বেদান্ডে উক্ত হইয়াছে--"অবপ্থাত্রয়ঠীনাব্ম। বৈদেহ্ী মন্ত এব সং) 
যে ব্যক্তি জাগ্রত, ন্রপ্র ও স্ধুস্তি এই অবন্থাত্রয় বিরহিত তিনিই বিদেহমূক্ত 
বলিয়া খ্যাত । বেদান্ত মত ও সধ্যারোপ বাদের ব্যাখ্যার জগ্য নিয়ে 
অবম্থাত্রয়ের একটু বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । 

র্দুর জ্ঞান তিরোতিত হইলে যেমন উহাতে মানুষের ক্ষশকালের ভাগ্য 
সর্পত্রান্তি জন্মিয়া থাকে, তেমনি ত্রঙ্গোর স্দক্ূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহাতে 
ভীীবের জগদ্‌ত্রান্তি উৎপন্ন হয়া থাকে । এই যে অবস্থাতে বন্্রভঙতাল উহার 
নাম অধ্যারোপ | ভ্রাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উপরই এই অধ্যারোপ সম্পূর্ণ- 
রূপে নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত এই অবসদ্থাত্রয় বর্তনান থাকে সেই পর্য্যস্তই 
অধারোপের অবকাশ থাকে ; অবস্থাত্রয়ের অপগনমে অধ্যারোপেরও 
অবসান হয় । 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে জাগ্রত, স্বপ্র ও ্যুস্তি ভেদে অবস্থা তিবিধ | 
যে অবস্থাতে বাহোক্্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহার নাম জাগ্রদ- 
বন্থা। হো অবস্থাতে একমাত্র মনোবৃত্তির দ্বারা এ আন্মের বা জন্মান্তরের 
আগ্রদবস্থায় অনুভুত ও মনঃ কল্লিত বিষয়ের অনুসৃতি হইয়া থাকে তাহার 
নাম স্বপ্রাবন্থ। এবং যে অবস্থাতে মলের সহিত সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিলীন 
হইয়া যায়, কেবল বুদ্ধির স্থপ্ষমবৃত্তিদ্ধারা অন্তানাবৃত স্থুখরূপ আত্মোপলব্ধি 
হইয়া থাকে তাহার নাম স্ুষুত্তি অবস্থা । জাগ্রদবস্থাতে স্বূল, ন্বপ্রাবস্থাতে 
স্থক্ষষ-এবং সুঘুত্তি অবস্থাতে কারণ শরীর বর্তমান থাকে । 

সৎ, চিৎ ও আনন্দ ত্রন্ের স্বরূপ । অজ্ঞান বা নায়! সংও নহে অসৎও 
নহে, উহা সব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, অগ্রিবাচা, জ্ঞানের বিরোধী কিন্ত 
ভাবরূপ । বিশুদ্ধ সন্ত প্রধান এই অজ্ঞান সমগ্রিরূপপে এক পদবাচ্য হইয়া 
থাকে । “অজামেকাং লোহিতশুক্লকুষাম্” ইত্যাদি আর্তির ‘এক' শব্দ 


* মহাকাবায়ত্রাবলীর এডাটীকা অবলশ্বলে লিখিত । 


১৪০ দর্শন 


এই অজ্ঞান বা মায়াকেই বিষয় করিয়া থাকে ॥ আবার মলিন সয় প্রধান 
এই অজ্্ান বাহিরূপে * ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে” এই রতি কথিত 
মায়।পদকে অধিকার করে। 
মায়োপাধি ঈম্বরই ভ্রতিতে সবন্তর, সর্বশক্তিমান, পরোক্ষ, নিয়ামক, 
সবেশ্বর প্রভৃতি বিশেষনে বিশেযিত হইয়াছে । অবিচ্চোপাধি জীব 
আতিতে অঙল্লজ্ঞ, অচাশব্রি, অপরোক্ষ, নিয়ম্য, আনন্দভুকত চেতোমুখ, 
প্রাজ্ঞ প্রভৃতি রূপে বর্নিত হইয়াছে । এই সমগ্িরপ অজ্ঞান অখিল 
প্রপঞ্চের কারণ ও ঈশ্বরের ক।রণ শরীর আনন্দময় বলিয়া, এবং কোষের 
ন্যায় ঈশ্বরকে আবৃত করে বলিয়া, আনন্দনয় কোষ নামে অভিহিত । 
স্ুল ও স্থনশরীর এই আনন্দময় কোধে লীন হয় বলিয়া এবং ইহাতেই 
ঈশ্বরের অনুভব হয় বলিয়া ইহার নাম স্ুষুত্তি। আবার ব্যহিরূপ অন্তান 
জীবের অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া কারণশরীর, আনন্দময় বলিয়া এবং 
কোষের হ্যায় আবরক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে কথিত । মায়ার 
আবর ও বিক্ষেপ নামে তুইটি শক্তি আছে। ঈশ্বর বিক্ষেপ শত্তিত্বারা 
লিঙ্গ হইতে ব্রাহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদয় প্রপঞ্চের স্থুঠি করিয়া থাকেন। তাই 
আতিতে উক্ত হইয়াছে__“বিক্ষোপশক্তিলিঙ্গদি অ্রন্ধাণ্ডান্তং জগৎ স্থযোৎ ।'' 
“ তমপ্রধান, বিক্ষেপ শক্তিবুক্ত ও অজ্ঞানোপহত ঈশ্বরচৈতগ্য হইতে স্মপ্মম 
অপকীকৃত আকাশাদি তম্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে । তাই অতি বলিতেছেন _ 
“'তন্মাদ্‌ বা এতনম্মাদাস্্নঃ আকাশ: সম্ভৃতঃ উত্যাদি। এই ভূতপঞ্চক 
হইতে সুহ্মশরীর এবং স্থুলগ্ুতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ক্ষমশরীর 
পঞ্চদ্ৰানেন্দরিয়, পঞ্চকমে স্লরিয়, পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মনের সমবায়ে গঠিত । 
শ্রোত্রাদি উল্দ্রিয়ের সান্বিকাংশ হইতে ক্রমে আকাশাদি ভূতপঞ্চকের 
উল্ভব হইয়াছে । বুদ্ধির ধৰ্ম্ম অধ্যবসায়, মনের ধর্্ম সংকল্প ও বিকল্প, 
অ্ণুদদ্ধান ও অভিমানাত্মক চিত্ত ও অহঙ্গার ইহাদেরই অনস্তর্ভুক্ত। এই 
মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ সমূহ আকাশাদিগত ব্যস্ত রজোংশ হইতে জ্ঞাত । 
প্রাণাদি পঞ্চবাম়ু আকাশাদিগত মিলিত রজবোংশ জাত। সুত্রাস্ম চৈতন্য 
এই সকল স্থপনহুতের সমষ্টিকূপ উপাধিদ্বার উপহিত। এই সমষ্টি স্কুল 
প্রপঞ্চ হইতে সক্ষম বলিয়া ইহাকে স্প্ষমশরীর বলা হয় । বিজ্ঞানময়াদি 
কোযত্র্ম জাগ্রদ্বাসনাময় বলিয়া স্বপ্রাবস্থার অন্তর্গত । এই স্থত্রাত্মা 
হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ । এই সকল সুস্মমডুতের ব্যষ্ট Jপহিত 


বিদেহসুক্তি ও জীবন্মুক্তি ১৪১ 


তৈচ্ছস চৈতগ্যে ও ব্যৱিভূত সুহ্মমতুত সমূহ শূল শরীরাপেক্ষা সঙ্গ বলিয়া 
স্থ্মম শরীর বলিয়া কথিত । এবং বিজ্ঞান নায়াদি কোবষত্রয় জা গ্রদ্বাসনা- 
ময় বলিয়। ন্দপ্র । 

প্রথমতঃ ভূত সমূহকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! ত্যোকের 
অগ্ধকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিবে । এই বিভক্ত আংশশুলি স্ব- 
ব্যতিরিক্ত অশ্য ভূতের অর্ধেকের সহিত নিলাইতে হইবে ৷ উচারই 
নাম পক্ষীকরণ । অপঞ্কীকৃত ভূত পঞ্চক পপ্চীকৃত হইয়া প্রলব্ব পাণ্ত হয় । 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতির 
গুণ । উহাদের মধ যে হে স্থানীয় তাহার তত গুণ অর্থাৎ আকাশের 
একটা শুণ শব্দ : বায়ুর ছইটা গুণ শব্দ ও স্পর্শ $ তেজের তিনটী গুণ শব্দ, 
স্পর্শ ও রূপ : অপের চারিটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ক্ষিতির 
পাচটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রল ও গন্ধ । স্বকীয় গুণের প্রাধানা হেতু 
ভূত সমূহকে তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট বল! হয় | এই পক্ষীকৃত ভুতপঞ্চক হইতে 
ত্ৰহ্মাণ্ড, তদন্তগত চতুবিধ স্থুল শরীর,’ অল্প ও পালাদি উৎপর্ হয়! থাকে ॥ 
বৈশ্বানর চৈতগ্য এই চতুবিধ স্থূল শরীরের মণি দ্বারা উপহিত। এই 
চতুধিধ শরীরের সমধিই তাহার স্থূল শরীর | এট সমষ্ট্যাত্মক স্মুল শরীর 
অগ্জের বিকার বলিয়া অক্সময় কোশ এবং স্থূল ভোগের আয়তন বলিয়া 
জাগ্রদ্রূপে প্রসিদ্ধ । এই চকতুবিধ স্ূল শরীরের বি দ্বারা উপহিত 
বিশ্ব চৈতশ্যের এই সমগ্রি কুল শরীর এবং অল্পবিকার বলিয়া অদ্রময় কোশ 
নামে অভিহিত ৷ ্টূল ভোগের আয়তন বলিয়া ইহ! জ্ঞাগ্রৎ । এপর্য্যন্ত 
অবস্থাত্রয়রূপ অধ্যস্ত প্রপঞ্চের কথ! বল। হইল । অবস্থাত্রয়াবগাহী পঞ্চ 
কোশেরও সাধারণ বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল । এখন এই কোশ 
সমূহের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইতেছে 

অন্পময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনম্দময়, এই পাচটী কোশ। 
মাতা ও পিতার ভুক্ত অল্প হইতে জাত শুক্র ও শোণিতের পরিণামরূপ 
যে আকার তাহার লাম অন্গময় কোশ । ইহা প্রারন্দের ভোগায়তন । 
অপরিচ্ছিন্ন, জন্মাদি ঘড়ভাববিকার বিবন্দদিত, ও তাপত্রয় বিরহ্নিত আত্মাকে 
পরিচ্ছিন্নাদি গুণযুক্কের ন্যায় আপাদিত করে বলিয়া ইহার নাম কোশ 


১৷ আয়াঘুজ, অনুর, স্েদজ ও উদ্ভিজ্ঞ | 


১৪২ "দৰ্শন 

অর্থাৎ:আ্ছাদক । পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চ ইন্সরিয়খুত প্রাণবিকার প্রাণময় কোশ 
নামে অভিহিত । ইহা ক্ষৎপিপালামনাদি রহিত আম্মাকে তন্বন্তরূপে 
প্রকাশিত করে। জ্ঞাসলেন্স্রিয় পঞচকের সহিত বর্তমান মনের বিকারের 
নাম অলোময় কোশ। ইহা সংশয়শোকনে।হাদি বিরহিত আত্মাকে 
তন্বস্তরূপেতে উপস্থাপিত করে । জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত বর্তমান 
বুদ্ধির বিকারের নাম বিজ্ঞাননয় কোশ। উহা কর্তৃত্বাদি অভিমালরহ্রিত 
আত্ম।কে তত্বস্তন্ূপে আচ্ছাদিত করে । এই কোশই ইহলোক ও পরলোকে 
গমনাগমন করিয়া থাকে এবং ভীবরপে অভিহিত হয় প্রিয়, মোদ ও 
প্রমোদ বৃণ্তিযুক্ত, অন্ঞান প্রধান, আনন্দের বিকার শস্তঃকরন আনন্দময় 
কোশ নামে অভিহিত । এইট পঞ্চকোশযুক্ত স্থুল, সুন্মম ও কারণ শরীরই 
প্রকুত প্রস্তাবে জ্ঞাগ্রদাদি তিনটা অবস্থা । সমষ্টাব্রক কারণ, সক্ষম ও 
পুল শরীর বন ও জলাশয়ের সহিত এবং বাষ্ট্যাস্তক কারণ সুস্থ ও গুল 
শরীর বৃক্ষ ও জলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বৃক্ষ ও বন এবং আল ও 
ফ্রলাশয়ে যেরূপ ভেদ নাই সমষ্ট্যাত্তক ও ব্যক্্যাত্ক শরীরও তেমনি 


অভিন্ন । 


এঈরূপে কারপব্য্ি ও কারণ সমষ্টি দ্বারা উপস্থিত ঈশ্বর এবং প্রান্তের $ 
স্থপ্র ব্য ও সুপ্ সমষ্ট পহিত স্ত্রাক্মা ও তৈভ্রসের এবং গুল বহি ও শ্টুপ- 
সযঞি দ্বারা উপহিত বিশ্ব এবং বৈশস্বানরের অভিন্নতা বর্তমান । বনের 
বক্ষে পরিব্যাপ্ত আকাশ যেরূপ জ্রলাশয়গত জলে প্রতিবিদ্বিত আকাশ 
হইতে অভিন্ন, এইরূপ ঈশ্বর প্রাজ্ঞাদিও পরস্পর অভিন্ন / ক্ষুত্র সুত্র বনের 
সমষ্টি যেমন একটী মহাবন ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সমষ্টি যেমন এক মহা- 
জলাশয়, সেইরূপ স্স্ম ও কারণ প্রপঞ্চের সমষ্টি এক মহাগ্রপঞ্চ। অথবা 
যেমন অবান্তর বনাবচ্ছিক্প আকাশ এবং অবান্তর জলাশয়বচ্ছিছ্থ প্রতি- 
বিশ্বাকাশ :একই মহাকাশ. সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপাধিযুক্ত ঈশ্বর হইতে 
বৈশ্বানর পর্য্যস্ত সকলই এক অভিন্ন চৈতন্য । অয়ঃ পিণ্ডোন্থিত অগ্নির ম্যায় 
মহৎপ্রপঞ্চোপহিত চৈতন্য তাদাস্ম্যসন্বদ্ধ প্রান্ত হইয়া তথ্বমস্তাদি মহা- 
বাক্যের দ্বারা প্রাতিবোধিত হইয়া থাকে । 


তাদাস্ম্যাধ্যাসরহিভ ব্রহ্ম ই নিত্য, নির্জন পরক্রহ্ম । এই র্থাপ্রান্তিই 


বিদেহ-সুক্তি ও জীবন্মুক্তি ১৪৩ 


জীবের পক্ষা । উহ্বাকেই শ্রুতি শশিবং শান্তং চতুর্থ” বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন । বস্ততঃ অবস্থাত্রয় রাহিত্যের নাম 'অপবাদং । 

কাধ্যসর স্থক্ষন হইতে স্ছুলে এবং শ্রতিসর্গ (প্রলয়) স্টুল হইতে স্থস্ট্ে 
পর্যবসিত হয় । আজ্ছানাধাস্ত, রঙদুবিবর্ত সর্প যেরূপ জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত 
হইয়া রগ মাত্রে স্থিত হয়, আজ্ঞানাধ্য্ত, ত্রচ্মবিবর্ী জগৎও সেইরূপ 
জ্ঞালোদয়ে অ্রদ্ষেতে পর্য্যবসিত হয় ॥ প্ররুত ব্দর্ূপ হইতে মন্যন্ঘট বিকার 
এবং তন্রবিরহিত অশ্যস্বই বিবর্ বলিয়া খ্যাত* । জগতের যে প্রকৃত 
সত্তা নাই, ত্রন্মা সত্তাই যে .জগৎ সম্ভার প্রতিভাসক তাহাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাট । 


কারণ স্বস্মম ও "মুল শরীর-বিগ্রহ-ভূত, জাগ্রৎ, দশা ও স্মুযূপ্ত্যবন্থারহিত- 
শ্বর্ূপ, অবস্থাত্রয়হীন আস্ম। অনধান্তড ও অপবাদরহিত হইয়া নিবিশেখ 
কেবল ব্রহ্ম মাত্রে স্থিত হন । একপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বিদেহমুক্ত 
বলিয়া কথিত । সহজ কথায় বলিতে গেলে দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন । 
যাহার দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছে তিনি বিদেহমুক্ত । 
কণ্ঠগত হারের বিস্মৃতির শ্যায় নিত্যপ্রাপ্ত ব্দরূপের বিস্মৃতির নামই সংসার ৷ 
শুদ্ধচৈতন্ত, নিতাত্ৰহ্মই নিজ্রের স্বরূপ । সংঙ্গারী জ্ঞীব এবং সর্বজ্ঞত্বাদি 
শুণযুক্ত ঈশ্বরের তন্তমস্যাদি বাক্যের দ্বার! বিকদ্ধাংশ পরিত্যাগ ও অবি- 
ক্রদ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীবের স্বরূপ । বস্য- 
দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি সাম্ত অবিদ্যাই স্বর্ূপবিস্মৃতিরূপ সংসারের 
কারণ । 


এই অবিগ্য! কম্মীনুগ এবং ঈশ্থরাগুশাস্ত । কর্শ্ম কায়িক, বাচনিক ও 
মানসিক ব্যাপারবিশেষ । এই কণ্ প্রারন্দ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মানভেদে 
ত্ৰিবিধ । পূর্ব্বশরীর সম্পাদিত ও বর্তমান শরীরোপভোগ্য কম্দের নাম 
প্রারঙ্গ । পুর্র্ধ শরীরের দ্বারা সম্পাদিত কিন্তু বর্তমান শরীরের দ্বারা 
অন্থপভোগ্য কশ্পের নাম সঞ্চিত। বর্তমান শরীর সম্পাদিত, উভয়বিধ 


২। ভহংদত্বে=্ংসব্যাং তদল"ভতদলব্বা্চ 'অপবাদো লাম । 
৩৭. "শতবতোহন্তণ! প্রথা নিকার উত্তাদাহ্ৃতঃ ঃ 
অতবতোহগ্তব প্রথা বিবর্ত ইত্যাদীত্িত: ॥"* 


১৪৪ দর্শন শ 


কন্মের নান ক্রিয়মাণ | এই কর্ম্ম আবার নিত্য. নৈমিত্তিক, কাম], নিষিদ্ধ 
ও প্রায়শ্চিন্তভেদে পপণবিধ । যাহা লা করিলে পাপ হয় তাহার নাম 
নিত্য, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি ৷ বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিল্ত পুত্র্ছন্ম, গ্রহণ প্রভৃতি 
নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া জাতকণশ্য ও স্রান্দানাদি যাহা করা হয় তাহার 
লাম নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম । কোন কিছুর কামন! করিয়া যাহা করা হয় তাভার 
নাম কাম্য, খেমন জ্যোতিষ্টোমাদি । যাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা নরক- 
গমনাদিরূপ অনিষ্ট সংসাধিত হয় তাহার নাম নিবিদ্ধ, যেমন ত্রাহ্মণ- 
হুননাদি। পাপক্ষয়মাত্র সাধন চান্দ্রয়ণাদির নাম প্রায়শ্চিত্ত । 


নিত্য, নৈমিত্তিক, ফলানপেক্ষ্য কাম্য এবং পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত 
কর্ম্মও অনুষ্ঠেয়, অগ্ঠ সকল কৰ্ম্ম বন্দনীয়। বিহিত কর্ম্মত্বারা আমাদের 
আন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। সাধক বিশুদ্ধাস্ত:করণে দীর্ঘকাল নিরস্তরভাবে 
শমদমাদি সাধনের অত]াস করিলে জ্ঞান প্রান্ত হইয়া থাকে। তাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন_-ন কর্্মনামনারস্তালৈক্ষর্ম)ং পুকরুযোইপ্রতে । চিত্ত 
শুদ্ধ হইলে আর কর্ম্ম করার আবশ্থকতা থাকে না। অতএব ভাগবতে 
উক্ত হইয়াছে “তাবৎ কর্্মাণি কুবাঁত ন নিথিছেত যাবতা। মংক্থা 
আবণাদেঁ বা আছ্ধা। যাবদ্রজায়তে ॥” 

বেদে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এট ত্রিবিধ কাণ্ড 
রহিয়াছে । চিত্ত বিশুক্ষির জন্য কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন । উপাস্তনিষ্ঠ 
চিত্তৈকাগ্রতা অর্থাৎ ভক্তি উৎপাদনের জ্রন্য উপাসনা কাণ্ডের প্রয়োজন । 
প্রারক্ধাদি কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা । কর্ম্মের প্রকার 
পূৰ্ব্বে সংক্ষেপে কথিত হইয়ছে । এক্ষণে উপাসনার স্বরূপ ও তাহার ফল 
সংক্ষেপে বলা হইতেছে । সপ্তণ ক্রক্মবিবয়ক মানস ব্যাপারের লাম 
উপাসনা, যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি। উপাসনা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গতেদে 
দ্বিবিধ। সুবিধার নিমিত্ত উপাসনাকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে_ _সম্পৎ, আরোপ, স্বর্গ এবং অধ্যাস। ভাই উক্ত হঈয়াছে__ 
“সম্পদারোপ সম্বর্গীধ্যাসা ইতি মনীবিভিং। উপাসাব্ধিয়স্তত্র চত্বারঃ 
পরিকীত্তিতাঃ* ৷” নিত্যাদি কর্শ্ম এবং উপাসনা এই উভয়েরই ফল 


কেহ বেহু উপাগনাকে, অন্তংগ্রহ, অপ্রতীক, গুত)ক, সম্পং, সন্বর্গ, বজা ও 
উপাশ্া পরমাজ্মার আত্ম-অভেদে উপসনার 





51 
কৰণ্দাগ্দ ছেদে সাত প্রকার বণিছা থাকেন। 


জীবঙ্গুক্তি ও বিদেহ মুক্তি ১৪৫ 


পিতৃদেবলোকাদি প্রাপ্তি । হাতি বলিতেছেন__-কর্মনা পিতৃলোকো বিদ্যা 
দেবলোক: 1” গীতার মতে অনিষ্ট, ইষ্ট ও নিশ্ব এই ত্রিবিধ কর্মের ফল। 
কর্ম্মভোগপর্যাবলায়ী বলিয়া সংসার বন্ধনের কারণ । অতএব শ্ররক্াদি 
কৰ্ম্ম ক্ষয় অবশ্য কর্তব্য । একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ইত! সম্ভব ৷ ভগবধন্‌ ঝলি- 
য়াছেল-__জ্ানাঞ্জিং সবর্ধকণ্্বানি ভন্মসাৎ বুকততেইহদুল ! অপিচ ক্ষীয়ান্তে 
চাস্য কৰ্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে । ধিশ্বোশি পাপমপন্থদতি " এই শ্চতির 
বলে কর্হ্দের দ্বারাও কার্ম্বের ক্ষয় হইয়া থাকে । বান্তবিকপাক্ষে কশ্মেরি 
আত্যন্তিকক্ষয় একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে । এই মৰ্ম্মে ্থৃতিতে 
আচে-__“কর্মণা কর্মনিহ্ণরো নহ্যাতাস্তিকএীধাতে ॥ অবিদ্বদধিকারিয্বাৎ 
প্রায়শ্চিন্তস্বিমশনগ্‌ ৪৮ এখন অবিগ্ঠার ক্ষয় কি করিয়া করিতে পারা যায় 
তাহাই কথিত হউতেছে । জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্ঞা লিবুত্ত হয়। স্মৃতি 
বলিতেছেন-__“বিগ্াইবিদ্যাং নিহস্তোব তেক্ষস্তিনিরাসংঘবৎ।” অতএব 
দেখা, যাইতেছে জ্ঞানের দ্বার! কর্ম্ম ও অবিদ্যা উভয়্ট বিনষ্ট হইয়া থাকে । 
কর্্সান্ুযায়ী আবিদ্যা হইতে সংসার হয় বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা সংসারও নিব 
হইম্মা থাকে । এই সংসারনিবৃত্তিই মুক্তি! 


লা অহংগ্রহ উপাসল। অথাং খআমিউ পরমাব্যা এক্ট ঘে পরমব্মাতে বআআমিতের 
অধ্যারোপ ইহাই নাম অতংগ্রহ উপাসনা । শ্লোক উল্লিখিত অধ্যাসই এট অহংগ্রচ । 
এই অহহগ্রহ উপাসনা আবার লপ্ডণ, লিন ভেদে স্বিবিধ | পর্থাক্ষ বিদ্যা, দচরুবিদ্ত।, 
উপকোল্ল বিড, মধু বিগ. শাণ্ডিলা বিদ্যা তুতি অন্ধের বিকারোপ্াসল। অগ্রতীক 
উপালন। বলিছা খ্যাত । স্লোকের আরোপ উপাসনাট এট আঅপ্রতিক উপাসনা । 
নাম রূপ প্রভূতি উপাসনার আলঙ্কলের নাম প্রতীক। শীলাতে বিষ্ণু 
দর্শন. আদিতো অন্ধ দর্শন প্রভৃতি প্রতীক উপাসন।। হা কথকিৎ সাদুশ্ত হেতু 
উৎরুষ্ট বস্তার সহিত তদপেক্ষা নিরুষ্ট বস্থর অডেদ জ্ঞান, করিছ! যে উপাসনা তাহার 
নাম সম্পং উপাসনা । মনোধুতি অসংখা, বিশ্বেদেব9 অসংখা. শ্ততরাং ঘনকে 
বিশ্বেদেব কল্পনা করিয়া যে উপাসনা তাহা সম্প২ উপাসন! ॥ ক্রিক্সার সাদৃক্ষে অভেদ 
জ্ঞান করিছা উপাসনার লাম সন্থর্গ উল্াসল)। সংহার ক্রিয়া সামান্তে বাঘ ও প্রাণের 
সাদৃশ্য কল্পনা করিম) উপাসনা করার লাম সঙ্গ উপাসনা ॥ প্রণব প্রভৃতি আলগ্বন 
ক্ষূপে গ্রহণ করি৷) উপাসনা করার নাম হচ্ডা্জ উপাসনা । হবিঃসংস্কার যেরূপ বজ্ঞ- 
কারের অঙ্গ, সেইক্কপ আত্মার সংস্কারের জন তাহাকে ব্রস্বডাবে অন্থথান করার নাম 
কশ্দাঙ্গ উপাসনা । 


১৪৬ দর্শন 


ভট্েকদেশী ও প্রভাকর মতাবলন্বীগণ নিক্কাম কর্্মই মুক্তির সাধন 
বলিয়া বলেন । ভর্তৃপ্রপঘ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি ক্্মসমূচ্চিত উপাসনাকে 
মুক্তির সাধন বলেন ৷ নিরুল্তৈকদেশিগণ জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়কেই যুক্তির 
সাধন স্বলিয়া থাকেন । এট সকল আচাব্যগণ লিচ্ছ লিজ বুদ্ধিছার। গৃঢ় 
বেদার্থ এইরূপ বলিয়া উৎপ্রেক্ষী করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ কপ্মাদি নিরপেক্ষ 
জ্ঞানই মোক্ষসাধন ॥ কৈবল্যোপনিষৎ স্পষ্টান্ষররে বলিয়াছেন_-“জ্ঞাত্বাতং 
স্বত্যুমত্যেতি নাশ্যঃ পস্থা! বিমুক্তয়ে ৷” স্মৃতিতেও আছে -"‘জ্ঞানাদেবামৃতত্বং 
নহি শশকবধুঃ সিংহপোতং প্রস্থতে ৷" 

রচ্দ্ুবিবর্্ সর্প যেরূপ রচ্ছুজ্ঞান বিনা মন্ত্র ও ওঘধি প্রভৃতির প্রয়োগে 
বিনিবৃত্ত হয় না ক্রক্গাবিবর্ত প্রপৰও সেইক্ধপ ত্ৰহ্মচ্ান ব্যতীত কেবল 
কর ও উপাসনা দ্বার! নিবৃত্ত হয় না। চিন্ত শুক্ধির হেতু কণ্ম ও উপাসনা 
পরম্পরাক্রমে মোক্ষ আনয়ন করে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে 1 ভান 
হইতেই পাক্ষাৎ মোক্ষ হয়। 

এই জন্মে এবং জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যায়ণ ভ্যানের প্রথম 
সোপান । তৎপর সাধক নিত্যানিত্য বন্য বিচার করিবে। - এক মাত্র 
ত্রক্মাই নিত্যবন্ত, তদ্ধ্যতীত প্রক্কৃতি ও প্রক্কতিক্রাত পদার্থ সমূহ অনিত) ) 
তৎপর ইহকাল ও পরকালে ফলভোগ হইতে বিরত হইতে হইবে । এই 
পৃথিবীতে শ্রকৃ, চন্দন, বনিতা প্রভৃতির দোষ দর্শন করিয়! এবং পরকালে 
নন্দনকালনবিহ্ার ও রম্তা প্রভৃতির সঙ্গের আকাডক্ষণ বর্জন করিয়া বিঘয় 
ভোগে বীততৃষ্। হইতে হইবে । অনন্তর বাহেঃশ্ডিয় নিগ্রহের ম্যায় মনের 
ও নিগ্রহ করিতে .হইবে । কশ্ধের সংশ্যাস, শীতোষগাদি দ্বন্দ সহিষুঃতা, 
লক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রয, এবং গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপ সাধন 
সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে হইবে । ইহারাই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা 
সমাধান ও শ্রদ্ধা নামে অভিহিত । তৎপর কি করিয়া আমার এই নান 
দুঃখবহল শরীর হইতে মোক্ষ হইবে, কখন আমার মোক্ষ হবে, এইরূপ 
তীত্র ইচ্ছার উদ্রেক করিতে হইবে । ইহারই লাম মুসুস্ষৃত্ব । সর্বশেষ 
জ্বশ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধিরূপ সাধন অবলন্ধথল করিবে। 

সমুদয় বেদান্ত বাক্যের অব্ষয্প ব্রন্ষমে তাৎপধ্যাবধারণের লাম আবণ। 
ক্রুত অদ্বয় বর্ষের বেদান্তের অবিরোধী যুক্তির দ্বার! নিরন্তর ভাবে চিন্তলের 
নাম মনন । বিজাতীয় দেহ হইতে অহংত্ব পর্য্যন্ত জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের 


বিদেহসুক্তি ও জীবন্দুক্তি ১৪৭ 


নিরোধপূর্ব্বক স্জাতীয় অগ্দেতীন ত্রক্মবিধয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণের 
নাম নিদিধ্যাসন। ব্বাপান ও নিরোথসংক্ষারের অভিতব ও প্রাহূর্তানের 
নিমিত্ত চিত্রের একাগ্রতার্ূপ পরিনামের লাম সমাধি: 

সমাধি সবিকল্প ও নিবিকল ভেদে দ্বিবিধ । চিত্তের নিরোধ পরিণামনকে 
বিকল্পরহিত বা নিধিকল্র সমাধি বলা হয়। এখানে সমাধি শব্দের অর্থ 
তোগ । 

হঠযোগ ও বাজরযোগ ভেদে যোগ দ্বিবিধ। রাজ্ঞযোগরূপ সৌধে 
আরোহণ করিবার অগ্য হঠযোগ সোপানরূপে পরিকল্পিত । হঠযোগ ও 
রাম্ভযোগকে সাধন ও সিদ্ধিরূপ মনে করিতে হইবে। সিন্ধিপ্রাপ্ত না 
হলে সাধনের অভ্যাস নিশ্ষল । আবার সাধন বিনা সিন্তি প্রাপ্তি 
অসম্ভব । এই ভশ্যই স্বাস্মারাম বলিয়াছেন --হঠস্বিনা রাজ্রযোগে| রাজ- 
যোগন্থিনা হঠঃ ৷ পূর্বাপর পর্য্যালোচন। করিলে দেখা যাইবে যে, ভরের 
দ্বারা নিখিল প্রপঞ্চের লয় হইলে স্দস্দরূপাবন্থানরধূপ ত্রহ্মপ্রান্তি বা মুক্তি 
হইয়া থাকে । অন্তঃকরণ শোধলোপযোগি ব্যাপারপূর্বক শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধাসনের দ্বারা জ্ঞানের উৎপন্তি হইয়া থাকে । 

আীবন্সুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে মুক্তি বিবিধ । এক্ষণে জীবন্মুতি, ও 
বিদেহ মুক্তির ভেদ সংক্ষেপে বলা হইতেছে । প্রারন্ধ শরীর বর্তমান থাকা 
কালীন দেহ হইতে অহংন্ধ পর্যযন্তের অভিমান রহিত হইয়া নিবিশেষ 
কেবল ব্রক্ষবূপে যে স্থিতি, যাহাতে ঘট প্রস্থত হওয়ার পরেও কুলাল 
চক্রের ভ্রমনের গ্যায় প্রারক্রপ্রবৃত্ত শরীর যাত্রার অনুকূল প্রবৃত্তি বর্তমান 
থাকে, তাহার লাম জ্বীবদ্মুক্জি । প্রারক্ষের অবসানে স্বীয় কলিত সমুদয় 
প্রপঞ্চের বিনাশপুবাক নিবিশেষ কেবল ত্রহ্মক্ূপে স্থিতির নাম বিদেহ- 
মুক্তি । অতএব দেখা যাইতেছে যে বিদেহমুক্ত সংসারীদের নিকট মৃত, 
ফীবন্মুক্তেরাই তাহাদের উপদেষ্টা বলিয়া বেশী উপক্কারক । 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় 
২ 
উহিরগ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. লি. এস্‌ । 

যান্্রবক্োর ছই পত্রী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী (» দার্শনিক 
হিসারে এই যাজ্ৰবকন্ষোর খ্যাতি ছিল স্বদূর-প্রসারী । বাস্তবিক বল্‌তে 
কি উপনিধদের যুগে ভার মত নামকরা ব্ৰিতীয় দার্শনিক আর খুজে 
পাওয়া যায় না। তিনি ঠিক করলেন যে তিনি প্রত্রঞ্জিত হবেন । সেই 
কারণে তার স্ত্রী মৈ তরগৌকে ডেকে বল্লেন যে তিনি প্রব্রজন কর্বেন ঠিক 
করেছেন, অতএব ভার যা সম্পত্তি আছে তা তার দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ 
করে দিয়ে যেতে চাল । এ দিত মৈত্রেয়ী ছিলেন বাস্তবজীবনে উদাসীন 
এবং পরাবিপ্যায় আসক্ত । তাই তিনি যাজ্ঞবন্যকে প্রশ্ন করলেন__যদি 
এই সমগ্র পৃথিবী বিশ্তে পরিপূর্ণ হয়ে আমার হত তা হলে কি আমি 
অমৃতা হতান ? তিনি উত্তর দিলেন যে তা কখনই হয় না, বিত্তের দ্বারা 
অস্বতব্বের আশা আদৌ লাই তখন মৈত্রেয়ী যে দৃণ্ত বাক্যটি বলে- 
ছিলেন সেই উক্তিটিই আমাদের বিশেষ আল্পোচনার বিষয়। তিনি 
বল্লেল-__“যা পেয়ে আমি ম্বতা। হব না. তা নিয়ে আমি কি কর্ব? 
আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলে যান।”* তা শুনে যাজ্ঞবক্য 
অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং মোটামুটি ভার যা দার্শনিক মত তাই তাকে 
সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন । সে বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা 
কর্ব। মোটামুটি এখনেও আমরা সেই নচিকেতার বাদীর সমর্থন পাই। 
মৈত্রেয়ীর মত সংসারবাসিলী নারীও মানুষের তৃপ্তি পাধিব ভোগবিলাসে 
হয় ন! কিন্ত পরাবিন্ত। আহরেই হয় এ তথ্য হাদয় দিয়ে উপলব্ধি করে- 
ছিলেন এবং সেই কারণেই যাজ্ঞবক্যের কাছে প্রিয়বাদিনী বলে 


পরিগনিত হয়েছিলেন । 


১। বুছদারপ।ক উপনিধদ_-ত্বিতীয় 'অধাক্জের চতুর্থ ত্রাস্থণ এবং চতুর্থ অধ্যান্ের 


পঞ্চম ত্রাক্চণ এরষ্টব্য। 
২৯। তেনাহং শাম্বতা স্যাং কিমহং তেন কুধ্যা" হলেব ভগবান বেদ তবেদ দে 


বিওহীতি ৪ বৃহদারপ্যক, ৪১৪৪ 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ১৪৯ 


এই স্ুদ্দর গল্প হতে আমরা সহজেই ধারণা করে' নিতে পারি যে 
সেকালে পরাবিপ্যার কত বেশী আদর ছিল। পাথিব ভোগ বিলাসের 
মোহ, ব্যবহারিক দগতে যা কাজে লাগে এমন বিদ্যার আকন, এনন কি 
যাগ যর উত্যাদি ধণ্থ্ বিষয়ক ব্যাপারের দাবীও সে কালের নাহুষ 
সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতেন, পরাবিগ্যাকে বরণ করে নেবার জন্য । 
নিছক ভ্ঞানলাভের জ্রন্যই জ্ঞানল্াভের 'আকাওক্রা প্রবল ছিল) যে 
জ্ঞানের কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই কিস্ত যে জ্ঞান স্প্রির মূল 
বতম্ত উদ্ঘাটন করতে আমাদের সাহায্য করবে সেই জ্ঞালউ তাদের 
কাতে বরশীয়তম তিল। 

এখন তা হলে আমরা নোটাসুটি এই ধাবণা করাতে সমর্থ হয়েছি যে 
পরাবিগ্ঠাউ উপনিষদের মূল এবং একমাত্র আলোচনার বিষয় । এই 
পরাবিদ্যা অর্থে মামরা যাকে আজকাল দার্শনিক বিদ্যা বলি সাধারণভাবে 
তাই বোঝায় । সমগ্র বিশ্বের যা মূলগত বন্য তার আলোচনা করা, 
তার স্বরূপ কি, তার স্গ্ি হয় কিরূপে ইত্যাদি বিষয়ই হল দর্শনের 
সাধারণ আলোচনার বিষয় । পরাবিগ্ার অর্থও তাঈ। স্থির মৌলিক 
বিষয়গুলিকে লিয়ে আলোচনা এবং তাদের সম্বন্ধে তথা সংগ্রহই হল 
পরাবিদ্যা সঞ্চয় করা । এখন যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা বিশেষ করে 
উপনিষদ্গুলিতে আলোচিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্তব্য ৷ 

দর্শনের আলোচনার বিষয় হল সমগ্র সত্য” অর্থাৎ সমগ্র স্ষ্টি । 
এইখানেই দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের পার্থক্য ॥ বৈজ্ঞানিক গবেষণ! করেন 
স্গ্ির এক একটি বিশিষ্ট অংশ নিয়ে এবং সেই বিশিষ্ট অংশের বন্যুলিচয়ের 
সম্বন্ধে যে স্যান আহরণ করেন তাকেই স্থসংবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেন ॥ 
যেমন জ্যোতিষশান্্ের উদ্দেশ্য হল গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞান আহরণ, 
রসায়নশান্ত্বের উদ্দেশ্য হল মৌলিক বন্ধ ও তাদের মিশ্রণে যে মিআ বস্তৎ)ল্ি 
গঠিত হয় তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা । দর্শলেব আলোচনার বিষয় 
বলতে জগতের কিছু বাদ পড়ে লা, সমস্ত বিষয়ই এক ভাবে লা একভাবে 


৩। সতা শব্দটি দার্শনিক পৰি গাথা বাকে £55185 বলে তার সমর্থ বোধক 
চিসাবে পাবার করা হুল। উপনিষদে উহা এট অর্থেই বাবহার হয়েছে 
ব্র্ষকে 'সতাং স্যানমনস্থম্‌' বলে বর্ণনা! করা হযেছে । এখানে লতোর অর্থ মিথ্যার 
উন্টো নয়, কারণ ত্রন্মকে সভা এবং মিথ্যা ভুই বলেও নির্ষেশ করা হবেছে। 


১৫০ দৰ্শন 


তার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে। অবশ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একত্র 
করলেই আমর! দর্শন পাই না। সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে 
বিশ্বের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বদ্ধে সংবদ্ধ আকারে জ্ঞান আহরণ করাই 
হল দর্শনের বিশেষ কর্তব্য । 
উপনিষদে এই মৌলিক বিবয়শুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমরা যথেষ্ট 
পাই এবং তাই হল তাকে দর্শন বলে গ্রহণ কর্বার সব থেকে বড় কারণ। 
উপনিষদের মধ্যে তাদের আলোচনা স্বসংবন্ধ আকারে পাবার আশ। 
আমরা আদৌ কর্তে পারি ন! । সেই" প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিক. ধরণে 
আলোচনার পদ্ধতি পচার লাভ করে নি। এক কথায় বলতে 
গেলে তখন ছিল মানব সভ্য তার শৈশবের যুগ, তখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয় নি। উপনিধদ্কার যে আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করোছেন তা কোন 
বিশেষ পদ্ধতি বা শৃষ্মল! সংবদ্ধ নয় । উপনিষদ্গুলি একই মনীষীর 
রচিত নয় বা অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা! 
নিয্লেই সীমাবন্ধ নয় | তার কারণ এই বে তার উৎপত্তি বেদের এবং 
বিশেষ করে ত্রাহ্মপের অংশ হিসাবেই ।- সেই কারণেই অনেক উপ- 
লিঘদে যাগ যন্তাদির গ।লোচনার কথাও আনরা বছল পরিমাণে পাই। 
লেব থেকে বড় এবং প্রাচীন যে হখালি উপনিযদ্‌ আছে-_ছান্দোগ্য ও 
বৃহুদারণ্যক-_তাদের উভয়েরই বহুল পরিমাণ অংশ আমর! এই যজ্ঞ 
উদ্‌গীথ ইত্যাদির আলোচনায় পরিপূর্ণ দেখতে পাই । তারই মাঝথালে 
কোন কোন খুবি স্থগভীর চিন্তা ও সাধনার ফলে কোন মৌলিক বিষয় 
সন্থন্ধে যখন কোন জ্ঞান আহরণ করেছেন তখন তাকে উপনিষদের মধ্যে 
সন্গিবিষ্ট করেছেন । এট ভাবেই উপনিষদের মধ্যে নানা তত্বের আলো।- 
চলা খণ্ড খণ্ড আকারে উতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমরা পেয়ে থাকি। 
সেইগুলিকে সংগ্রহ করে পরস্পর সুসংবদ্ধ আকারে গ্রথিত করলে তবেই 
আমরা তাকে একটি বিশেষ দার্শনিক মতের আকার দিতে সমর্থ হুব। 
এই রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য হল সেই প্রচেষ্টা করা: 
বর্তমান প্রবন্ধের বিশেষ বিষয় হল উপনিষদে যে সমস্ত মৌলিক 
সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া] 
এখন সেই বিবরণ আরম্ভ কর্বার উপযুক্ত সময় হয়েছে । 
উপনিষদে প্রথমতঃই একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ফ্যানের 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ১৫১ 


আকাভক্ষা সব থেকে তীত্রভাবে অসম্ুভূত হয়েছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে 
যাকে আনা হয়ে গেলে আর কিছু ভ্রানবার থাকে না । মোটামুটি 
একেবারে নিছক সত্যটি, নামরূপের অতীত সত্যের আলল রূপটি 
আবিষ্কার কর্বার আগ্রহই সব থেকে বেশী । এ আগ্রহের গভীরতা 
উপনিষদে প্রচলিত প্রার্থনার বাণীতে আমর! বেশ উপলব্ধি করতে পারি ॥ 
ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 
গহিরশ্মযেন পাত্রে লত্যল্যাপিহিতং মুখং ৷ 
তন্বং পৃষমপাবুনু সত্যধশ্মায় দৃষ্টায়ে ॥' 

সত্যের মুখকে অনাবৃত করে তার আসল রূপটাকে জান্বার ব্যাকুলতা 
এই প্রার্থনাটির মস্ম্রকথ।। সাত্যর মুলশুম প্রকাশটির নাগাল পাওয়াই 
এই তীব্র আগ্রহের মন্তনিহিত উদ্দেশ্য । সেই জন্যই আমরা দেখি 
উপনিষদ বলেন খ্রগ বেদ যঞ্জুব্বেদ ইত্যাদি অপরাবিদ্যা আহরণ কর্লেই 
সব জানা হল ন!। তা হল বাহিরের জিনিষ, অন্তরের নয় । এমন 
সত্যকে উপলব্ধি কর্তে হবে যাকে ভ্রানা হয়ে গেলে আর কিছু জান্বার 
থাকবে না, আর সকল ক্িনিফ আপনিই ভান হয়ে যাবে। যেমন 
মাটীতে গড়া সকল জিলিষের উপাদান কারণ ম!টীকে যখন চেনা হয়ে যায়, 
তখন মাটীতে নিন্দিত সকল বন্য সম্বদ্ধে আসল তত্বটীর জ্ঞান সঞ্চয় কর! 
ছয়ে যায় । তেমনি এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে হা কিছু আছে তাদের 
সকলের মুলগত কারণ যা, উপাদান যা, তাকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা, 
তাই হল উপনিষদের আকাওক্ষা । ছান্দোগ্য উপনিষদের হই শ্ছলে 
ছুষ্টা ছোট গঠ্টোর ভিতর দিয়ে এই কথাট.কে অতি সুন্দরভাবে বুঝান 
হয়েছে । 

ছান্দোগ) উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ে আমর! পাই যে আরুণির পুত্র 
ছিলেন স্থেতকেতু । পিত! ছিলেন বিশেষ পঞ্চিত তাই তার আদেশে 
পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষকাল গুরুগৃহে থেকে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করে 
শনিবত হয়ে পিতার কাছে ফিরে এলেন । তখন তার পিতা তাকে প্রশ্ন 
করলেন__গুরুর কাছেত সব শিক্ষা করে পণ্ডিত হয়ে এসেছ, তাকে 
কি সেই আদেশটা জিজ্ঞাস! করেছিলে ?” পুত্র ত সে কথা শুনে একেবারে 
অবাক হয়ে গেলেন, সেই আদেশের অর্থ পিতার নিকটই জ্ঞান্তে 
চাইলেন । তখন পিতা তাকে বুঝালেন যে যাকে জান্‌লে অন্ঞাত কিছু 


১৫২ দৰ্শন 
থাকে না, যাকে 'শুন্লে সশ্রচত কিছু থাকে লা তাই হল “আদেশ । 
অর্থাৎ সকল বস্তর সকল বিষয়ের সম্বন্ধে যা মূলগত তন্ব তাই হুল 
“আদেশ' । সেই মূলগত ডব্বের জ্ঞান ভিন্ন সকল শিক্ষাই অসম্পূর্ণ 
হয়ে যয) আরও তিনি উপমা দিয়ে এট কথাটী বুঝালেন। তিনি 
বললেন লোহকে চেনা হয়ে গেলে যেমন যা কিছু লোঁহনিন্মিত বন্য আছে 
তাদের চেল! হয়ে যায়, তাদের যে রূপের বিভিন্নতা তা কেবল নামতেই 
এবং মানুষের চিন্তাধারাতেই সে নামের উৎপত্তি, লৌহব্বই তাদের সম্বন্ধে 
মূল সঙ্য। তেমনি হুল সেই আদেশ । সুতরাং আদেশের এখানে 
একটা বিশেষ পারিভাষিক অর্ধ আছে । তার অর্থ এট যে সম্গ্র স্থগ্রির 
সম্বন্ধে যা মূলগত তন তার নির্দেশ । 

এই মূলগত তন্ত্রের জ্ঞান যে বিদ্যা দিতে পারে তাই হল পাটী 
পরাবিগ্যা, মার সকল বিদ্যাই বাছিক তাদের বাহ্বাদুরী কেবুল মাত্র শব্দ 
যোজনা দিয়েই ৷ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের আরস্তেই 
আমরা পাই যে নারদ মুনি একদিন ঝ্রবি সনৎ কুমারের কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলেন যে ডাকে পড়াতে বে । তখন সনৎ . 
কুমার বললেন যে তা বেশ উত্তম প্রস্তাব, তবে কতদূর অবধি নারদ 
পড়েছেন সেটা বলে দিলে স্থবিধ! হাব, তিনি তার পর থেকে পড়াবেল। 
নারদ তখন যত বিদ্যা অঞ্জন করেছিলেন তার যা লম্বা তালিকা দিলেন 
তা হল এই ২ ক্ষমেদ, যন্তবের্ধদ, সামবেদ, অথর্ব, ইতিহাস, পুরাণ, পি 
পুরুষ সম্বচ্ছে বিদ্যা, দেবতা সম্বন্ধে বিদ্যা, ক্রহ্ষাবিগ্তা €শিক্ষাকললাদি), 
ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, লক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন 
সনৎকুমার বললেন যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা পড়েছ সব কিছুই হল নাম। 
অর্ধাৎ এই সকল অপরা বিদ)। তাকে আসল মূল তাত্বের সন্ধান দিতে 
পারে নি, তারা কেবল বাহিরের বিদ্যা । সেই মুলগত তব কি তার 
অনুসন্ধানে তিনি এক দীর্ঘ বক্ততা করেছেন। সে বক্ততায় তিনি সেট 
মূলগত তন্তের অস্বেবণে বিভিন্ন বন্ত বা বিবয়কে পরীক্ষা করে যে বিষয়টা 
সবার মূলে আছে বলে নির্দেশ করেছেন তা হল “ভুমা'। এই ভূমাই হল 
সবার মূলে এবং তাকে জান্লেই বিশ্বের মূল সত্যকে জালা হয়ে যায়।* 


৪ । ভূমা ঘ্বেব বিজিজ্ঞাসিতবা ইতি ভুমানং ডগবো বিজিজ্ঞে'স টতি ॥ 
ভান্দোগা 111২৩ 


উপনিষদের আলোচ) বিষয় ১৫৩ 


এই হুমা হল আর কিছুই নয়, ইহা হল যা সব থেকে বড়, সব থেকে 
বিরাট, যা সকল বস্তু এবং বিষয়ের আধার তাই । ভূন। শব্দের দ্বাতুগত 
অর্থ ইউ হুল তাই । অপর পক্ষে আমরা দেখি “ভুমার যা ব্যাখা করা 
হয়েছে তা হতে অনায়াসে এই ধারণা ক্র! যায় যে উপনিষদ্‌কার ব্রহ্ম অর্থে 
যা বুঝেন ভূমার অর্থও.তাই। এদিকেও এটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই. যে 
তরঙ্গের ধাতুগত অর্থও হল য। অতি বহৎ তাই. অর্থাৎ উভয় শব্দেরই অর্থ, 
এক । পারিভাষিক অর্থও যে উভয়েরই এক তাও একটি উদাহরণ দিলে, 
বেশ সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। ব্রহ্ম যে উপনিষদ-দম্মনে, সর্বব বন্য. 
ও সব্ধ বিষয়ের মূল এবং অবলম্বন তাতে কোথাও মতদ্বৈধ নাই-। 
যা কিছু আছে তা.সমস্তই ব্রদ্ধ, তাতেই বিশ্বের সি, স্থিতি এবং লয়, 
এই হল উপনিবদের মূল বানী অপর পক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদেক সনম, 
অধ্যায়ের শেষে ভূমার যে ব্যাখা পাওয়া মায় তা এই একই: অর্থে 
সুমা হুল তাই য। সকল বিবয়ের আধার স্বরূপ । “তাই. হল নীত তাই, 
উপরে, তাই পশ্চাতে, তাই সামনে, তাই, দক্ষিণে, তাই উত্তরে- তই 
হল বিশ্বে যা কিছু আছে সমন্ত ৷”* ম্বতরাং যাকে ভুমা বলা হয়েছে 
এবং যাকে ভ্রক্ম বলা হয়েছে উভয়েই যে এক তাতে আর কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে না। 
এই অ্ৰহ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এবং এই একই অথে আর একটি 
শব্দেরও বন্ধল পরিমাণে বাবহশর আমরা উপনিষদে পেয়ে থাকি । 
এই শব্দটি হল ‘আস্মন' । এই আত্মা শব্দের পরবর্তী কালে এবং এখন 
একটী বিশেষ অর্থ দাড়িয়েছে এই যে তা ব্যক্তি বিশেষের আত্মাকে 
(ইংরেজী পরিভাষায় যাকে 5০০] বলে তাকেই) নির্দেশ করে। 
আনেক ক্ষেত্রে আবার আত্ধান শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা ছয় এবং 
-মান্ছুষের আত্মাকে নির্দেশ করতে তাকে ভীবাষ্মা বল! হয় এবং ব্রস্থাকে 
নিৰ্দ্দেশ কর্তে তাকে পরসাস্থা বল হয়। উপনিবদে কিন্ত তার একটু 
ব্যতিক্রম ঘটেছে । এইটা বিঃশষ করে মনে রাখবার বিষয় যে 


41 সৰ্ব্বং থন্থিদং ব্র্। তজ্জলানিতি ॥ ছান্দোগা ॥ ৩১৪১ 
৬। ল এবাধস্তাং স উপরিষ্টাং স পশ্চাৎ স পুরশ্থাং স দক্ষিলত: 
স উত্তরত: ল এবেদ২ সর্বমিতি । ছান্দোপযা ॥৭।২৪৷১৷ 


ত্র ০৭ 


১৪ দর্শন 


আজ্বন শব্দে সাধারণতঃই সেখানে ব্রহ্ম অভিহিত হয়ে থাকেল। ক্রক্ষা 
ও আত্মা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের বছ উদাহরণ আমর! উপনিবদে পাই । 
বুঠদারণাক উপনিষদে আমরা পাই__উষন্ত যাচ্দরবন্ধাকে ভিন্তাস। করছেন 
_যিনিণ্সাক্ষাৎ প্রতাক্ষচৈতশ্যাত্মক ত্রহ্ম, যিনি সবধান্তপস্থ আত্মা, তাই 
আমাকে বুঝিয়ে দিন ।* অগ্যত্র এই উপনিষদেই আমরা পাই মৈত্রেয়ীকে 
যাজ্জবক্ধ্য বল্ছেন “আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যো| মন্তব্যো নিদি- 
ধাসিতব্যে। মৈত্রেয্যাব্মনো বা অরে দ্শলেন শ্াবনেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং 
সর্বং বিদিভম্‌্।”” ছান্দোগ্য উপনিষদেও 'আামরা এইরূপ আত্মা ও 
ত্রহ্মের একই অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাট ॥ পঞ্চম অধ্যায়ে আছে 
মহাশ্রোত্রিয়গণ এসে মীমাংসা করতে প্রবৃন্ত হলেন "কো মু আত্মা কিং 
ত্রক্ষেতি !"* মাণ্ড,ক্য উপনিহদে বল! হয়েছে যে বিবেকীর! ত্রহ্মকে চতুর্থ 
অর্থাৎ তুরীয় মনে করিয়া থাকেল : তাকেই আবার আত্মা বলে নির্দেশ 
করা হয়েছে ।,* স্তৃতরাং উপনিষদের মতে আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের 
মূলগত তত্ব এবং তার সম্যক্‌ উপলন্ধি হল উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্ট । 


মোটাসুঈ দার্শনিক আলোচনায় যে সকল বিষয় সাধারণতঃ আলোচিত 
হয় এবার তাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োক্রন হয়েছে । তা 
হলে পরে সেই দার্শনিক বিষয়গুলির কোন্‌ কোনটা উপনিষদে আলোচিত 
হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণ! করবার আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। দার্শনিক 
সমম্তাগুলিকে সাধারণতঃ ছুটী প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে - প্রথম 
যা কিছু সত্য, ঘা কিছু ভাব বা অভাব পদার্থ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন : এ সম্বন্ধে 
জ্ঞানকে আমর! তন্ববিজ্ঞান (0০০1০) বলতে পারি । দ্বিতীয়, জ্ঞান 
সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগতে পারে ; এ বিষয়ে জ্ঞানকে আমরা! প্রমা- 
বিজ্ঞান (52156517,91985) এই আখ্যা দিতে পারি । এই ছুই শ্রেণীর 
সমস্যাগুলির আর একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে বোধ হয় সুবিধা হবে । 


+1 আত হৈনমুহৰশ্চাক্ৰাচণ; প্রপজ্ছ যাল্রবক্ষোতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরে।ক্গাদ্ত্রচ্ম 
ঘ আত্ম সর্বগান্রন্তং মে ব্যাচক্ষ,ইতি ৪ বৃহদারণ্যক ৩1৪।১ 

৮1 যুহুদারণাক, ২1৪1৫ 

৯) ছান্দোগা, ৪১১৪১ 

১০। স স্মা স বিজেক্ন: ॥ মাশ,ক্য, ৭ 


উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ১৫৫ 


পদাথ সম্পর্চিত প্রশ্ন সাধারণতঃ দুটা হয়ে থাকে-__ প্রথম বাস্তব জগতের 
স্থতি হল কিরূপে ? এখানে বাস্তব দ্রগত অর্থে জড় এবং চেতন সকল 
পদার্থকই ধরতে হবে । দ্বিতীয় তাদের প্রক্তুতি ও গঠন কিরূপ ? ভার? 
মুলে এক না বহু, তারা চেতন না অচেতন পদার্থ ? এট প্রথম প্রল্পটীর 
যা আলে[চন! সম্ভব তাকে দাৰ্শনিক পরিভাষায় স্ঠিতন্থ (Cosmogony) 
বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটী সমাধানের যে চেষ্টা তাকে বিশ্ব বিজ্ঞান 
00555910985) এই পারিভাষিক নাস দেওয়া যেতে পারে । মোটাখুটী 
দেখা যেতে পারে যে স্গ্ি সম্বন্ধে প্রশ্ন মূলত: এট তু ধরণেরই হতে 
পারে ॥। অপর পক্ষে দার্শনিক আলোচনার কতক শংশ জ্ঞান সম্পঞ্চিত 
বিষয়েই হয়ে থাকে । এট জভান সম্পর্কিত প্রশ্ন নানারূপ হাতে পারে । 
জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়. জ্ঞানের সামগ্রী কি কি, জ্ঞান অর্জ্জনের 
সব থেকে উপযোগী পদ্ধতি কি কি হাতে পারে ইত্যাদি । এই জাতীয় 
সকল প্রশ্বকেই প্রনাবিজ্ঞালের বিবয় বলে আমর! নিদেশ করতে পারি। 
সকল দাশনিক আলোচনার প্রধান বিষয় হল এই সমন্যাগুলি। এখন 
উপনিষদে এই সমস্যা্চলির মধ্যে কোন্‌, কোন্টী আলোচিত হয়েছে 
তারই পরিচয় আমর! এখানে দেব । 


এষ্ট বিশ্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথম মানুষের মনে ন্বতঃঈ এবং স্ভাবতঃই 
জাগে তা হল এইট যে এই স্থগি কি করে হুল, স্গ্টির ধারা কিরূপ? এই 
প্রশ্র বোধ হয় যে কেন মানুষ বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে একটু ভাবতে চেষ্টা 
করে তার মনেই সর্ব্বপ্রথম জাগে । সুতরাং মানব দর্শনের ইতিহাসে এই 
প্রশ্নটীই যে সর্বপ্রথম ভেগেছিল তা দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই । 
গ্গ বেদ যদিও প্রধানতঃ নানা দেবদেবীর ভ্ভতিতে পরিপূর্ণ তার শেষ 
ভাগে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলে্ট আমর! দেখি যে খুবি কবিরা কেবলমাত্র 
নানা দেবদেবীর স্তব রচনা করেই সন্মষ্ট নন । ভারা! সময় সময় নানা দার্শনিক 
প্রান্তের আলোচন! করছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রত্রের সমাধান 
করবার ইচ্ড।য় উত্তরও দি“তছেন। উদাহরণ স্বরূপ এই সম্পর্কে দশম 
মণ্ডলের পুরুব সুক্তের উল্লেখ আমরা করতে পারি। পুকুষ সুক্তই 
মানুষের প্রথম দার্শনিক গবেষণার উদাহরণ । এই ঝ্রগবেদের মধোট 
আমরা দেখি যে বির মনে এই স্যপ্রির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্থ জেগেছে। 


১৫৬ দর্শন 


এইট সম্পর্কে আমরা একসী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। শ্লোকটি 
এইরূপ _ 
ইয়ং বিস্থন্তিঃ যত আবভূব 
bd যদি বা দধে যদি বা ন। 
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ 
সো অঙ্রং বেদ যদি বা ন বেদ ॥*৯ 
শ্লোকটীর অর্থ এইরাপ-_এই নানা শষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা 
হইতে হইল, কেহ স্থগি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহ! তিনিই আানেল, 
যিনি উঠার প্রভুন্দকূপ পরমধামে আছেন ! অপ্যবা তিনিও না জানিতে 
পারেন। 
পশ্চিম দেশেও আমরা দেখি যে দার্শনিকের মনে শাষ্টি সম্বন্ধে প্রথম 
যে প্রশ্ন জেগেছিল তাও ঠিক একই | প্রীশ, দেশেই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম 
হয়। এ দেশের আদিম দার্শনিক হলেন থেলেস্‌, এনেক্সিম্যাণ্ডার, এনেন্সি- 
মেনেস প্রস্ততি । দেখবার বিষয় এই যে তাদের দার্শনিক আলোচনা 
এই স্গ্টির কারণ নির্দেশেই সীমাবদ্ধ । কেউ ঠিক করলেন জল হতেই 
সকল বিশ্বের উৎপত্তি, কেউ বল্লেন বায়ু হতেই সকল জিনিব উদ্ভৃত 
হয়েছে, কেউ বা বল্লেন বিশ্বের সকল বস্তুর আদিমতম রূপ হল অগ্নি । 
উপনিষদের দার্শনিক সালোচলাতেও আমর! দেখতে পাই যে বিশ্বের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রশ্ন একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে এবং তা উপনিঘদের 
আলোচনাগুলির একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ । একাধিক উপনিষদে আমরা 
এই প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাই এবং সমাধানের চেষ্টাও দেখতে পাই । 


১১ ক্ুগ বেদ--১-৪১২৭॥৭ 


সম্পাদকীয় 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র ‘দর্শনের’ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত 
হইল ৷ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হউবার পর উঠা দর্শনশাস্্রের অধ্যাপক- 
মশ্ডপী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মধো যেক্ূপ উৎসাহ ও আগ্রন্তের সঞ্চার 
করিয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের মলে বিশেষ আনন্দ ও াশার উদ্রেক 
হইয়াছে ! দর্শন ও ধৰ্ম্ম বিষয়ে অনুরাগসম্পল্প সাধারন পাঠকবর্গও যে এই 
পত্রিকার প্রতি আকুষ্ট হয়াডেন তাহার যথেই প্রমাণ পাইয়াছি। অতি 
অল্পদিনের মাধো্ট বু গণানাগ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তি পরিষদের সভ্যশ্রেণী- 
ভুক্ত হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে সাধারণ পাঠক্পাঠিকার সংখ্যা অতাল্ল নহে ॥ 
প্রথম সংখ্যার সব খণ্ডই বিতরিত বা বিক্রীত হয়া যাওয়ার পর যে সব 
বিদ্ব্ন একখণ্ড পত্রিকার ক্রগ্য আমাদের অনুরোধ জানাই য়াছিলেন তাহা 
রক্ষণ করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা বিশেষ হঃখিত হইয়াছি এবং 
তাহাদের নিল্ঃট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি । এ ক্রটী আমাদের ইচ্ছাকুত নহে 
এবং বর্তমান সংখ্য! সম্বন্ধে যাহাতে তাহা পুনরায় না ঘটে তাহার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত সমালোচনার খতি আমার দৃহি আকৃষ্ট হইয়াছে । তদ্বৃষ্টে 
নে হয় 'দর্শন' পত্রিকা শিক্ষিত বাঙ্গালীসদাজ্ষের একটি চিরাম্থছত ও 
স্থস্পষ্ট অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে । সমালোচনামুখে এ সব পত্রিকায় 
"র্শনের' উল্লতিসাধনকল্লে যে সকল সহুপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা 
সাদরে শৃষ্চীত ও অহুস্থত হইবে । আশাকরি দর্শনানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই 
এই পত্রিকার উন্মতি ও গ্বদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত 
ও কৃতাৰ্থ করিবেন । 


এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্ত ন ভাইস-চ্যাচ্দেলার মহামহোপাধ্যায় 
ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝা বিগত কান্তিক মাসের ২৩শে তারিখে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । তাহার মত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাত্রভী ও ভারতীয় 
দর্শনশাস্্রবিশারদের মৃত্যুতে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের যে গুরুতর ক্ষতি 


১৫৮ দৰ্শন 


হইল তাহা সুদূর ভবিব্যতেও পুরণ হবার আশা কম । ডাঃ গঙ্গানাথ 
ঝা তাঁহার ডাত্রজ্জীবনের প্রথমভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্টাশ্স ও এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
তন । *এম.এ পাস করিবার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
ডি. লিট এবং এল-এল. ডি উপাধি লাভ করেন । প্রথমোক্র৷ উপাধিলাতের 
সময়েই তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কেক 
বৎসর দ্বারভাঙ্গা রাজ্রগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং 
তাহার পর বহুবৎসর যাবৎ এলাহাবাদের মুর কলেজের সংস্কৃত ভাবা ও 
সাহিতোর অধ্যাপকের পদে কাছ করেন। তারপর তিনি বারাণসীর 
সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর এ পদে বিশেষ 
দক্ষতার সহিত কান্ত করেন । তৎপরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্//লয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেচারের পদ উপরর্যুপরি তিনবার নির্বাচিত হন এবং উক্ত: 
কাৰ্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিপ্ডালয়ের আমন্ত্রণে 
তিনি “কমলা লেক্ডার প্রদান করেন এবং তাহার এ বক্ধুতাবলী 
পফিলঅফিকাল ডিসিপ.লিন্‌” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত ছয়। ইহার পুর্বে 
তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিপ্ভালয়ের আন্মকুল্যে,“সাধোলাল লেক্চান”' প্রদান 
করেন এবং এ বন্তৃভাবঙ্গী 'গৌতমের শ্যায়দর্শন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত 
হয়। মীমাংসা দর্শন সম্থদ্ধে তাহার লিখিত "প্রভাকর স্কুল অব, পূর্ক্ব- 
মীমাংসা” নামক শ্রন্থখানি মৌলিক তথ্যপুর্ণ এবং সর্ধবজ্রনসমাদূত হইয়াছে । 
দর্শনশান্্র সম্বন্ধে বু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তিনি ভারতীয় 
দর্শনের পঠনপাঠন ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন । তন্মধ্যে 
শ্লোকবান্তিক, জৈমিনির মীমাংসাস্থত্র, সাংখ্যতন্ধকৌসুণী, ছ্যায়স্ত্র, ভাষ্য 
ও বাঠিক, পদার্থধৰ্ম্ম সংগ্রহ ও প্যায়কন্দলী প্রস্তুতির ইংরেজী অন্থবাদ বিশেষ 
উল্লেখযোগা । সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাহার যে সব অমুলা অবদান 
আছে তাহাতে তাহার নাম চিরম্মরণীয় হউয়। থাকিবে । আমরা তাহার 
স্বৰ্গত আম্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাহার শেকসম্ত 
পরিহ্ছনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জালাইতেছি । 
. ° ক 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ও কলিকাতা হাইকোর্টের 

ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত অগ্রহায়ণ মাসের ১৯শে 


সম্পাদকীয় ১৫৯ 


তারিখে ইহপে।ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা' জিব্লার অন্তর্গত 
বিক্রনপুরের এক প্রাচীন পণ্ডিতবংশে ছশ্মগ্রহন করেন এবং পরলোকগত 
রাজা প্রকুল্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতা ও 
অন্ত্রফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্‌ ছাত্র ছিলেন” তিনি 
কলিক।তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় উংরেজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই 
তিনটি বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি জন্মফোর্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের কাম্য অথচ সলভ "করন, লক, বৃত্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য যে সব ভারতবাসী অদ্যাবধি 
অন্প-ফার্ডে গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম জো্ঠ চ্ছাঅ। ওক, 
ল্যাটিন, ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনেও ত।হার অগাধ পাণ্ডিত্য তিল । বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে 
বাবহারজীবীর কান্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পোষ্ট-প্রাজুয়েট, বিভাগে ইংরেজী ও দর্শনশান্ত্ের অধ্যাপনায় গভীর 
পাঙ্ডিত্যর পরিচয় দিয়াছেন। শরীক, সাহিত্য ও দখলের জটিল প্রশ্নের 
মীমাংসায় ভাহার নিকট যে আলোক ও সছপদেশ পাওয়া যাইত তাহা 
আর অন্যত্র পাওয়া যাউবে কিনা সন্দেহ । তাহার চরিত্রে পাণ্ডিত্যের 
সহিত সরলতার যে অপুরর্ধ সমাবেশ আমরা। দেখিয়াছি তাহ? খুব কম 
চ্ছানেই দেখা যায় | তাহার অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্বীয়বিয়োগব্যথা 
অনুভব করিতেছি এবং তাহার শোকাচ্ছন্প পরিবারের প্রতি গভীর 
লমবেদন। জ্ঞাপন করিতেছি । 
. তি টু 

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য মাশ্যবর প্রকাশচত্দ্র সিংহরায় 
শ্যায়বাগীশ মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২*শে কাঁন্তিক 
সর্গারোহণ করিয়াছেন । তাহার মৃত্যুতে পবিষদ্‌ একজ্ঞন অঙ্জাতি-পর 
বদ্ধ ও বিপ্যোৎল।হী সদস্য হারাল এবং বঙ্গমাতা তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কম ও ভক্ত সন্তান হারাইলেন । দারিজ্রোর মধ্যে অতিবাহিত বাল্য- 
জ্জীবনেই শ্রকাশচন্দ্রের অসামাগ্য ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভ্যা- 
লয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের 
সহিত বরিশাল ভ্রিলা-ুল হইতে এন্ট্ান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 


১৬০ দর্শন 


প্রথম শেশীর বৃত্তি ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি মেট্রোপলিটান 
কলেজ হইতে এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীণ হুইয়। 
সবের্ধাচ্চ হারের বৃত্তি প্রাপ্ত হন । এম-এ উপাধি পরীক্ষার আআগ্য প্রেসিডেন্দী 
কলেঙে পাঠকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিট্রেট্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে 
এ পদে নিযুক্ত হন । পঁচিশ বৎসরের উপর তিনি রান্ডকশ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং বিভিন্ন রাক্রকম্ঠুচারীর পদে গৌরবের সহিত কান্ড করিয়াছেন। 
চাকুরী জীবনে অনেক প্রলোভন ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি 
কখনও সত্যজষ্ট হন নাষ্ট বা আন্মক্শ্যান ক্ষণ করেন নাই । যাহা! সত্য 
বা গ্যাধা বলিয়া তিনি নিজে বুঝিতেন তাহা হঈতে কেহ তাহাকে বিচলিত 
করিতে পারিত না॥ সরকারী কাক্তে নিযুক্ত থাকার সময়েই ভাহার 
মনে ভারতীয় সাতিতা; ধর্ম ও দর্শন সঙ্বদ্ধে জ্ঞানলাভের প্রথল বাসনা 
জাগে এবং তানি এ বিষয়ে বিশেষ যর ও অধ্যবসা'য়ের পরিচয় দেল। 
“আমার সাহিত্য সাধন!” নামক পুন্ডিকাতে তিনি নিজে এ বিষয়ের 
বিবরণ লিখিয়াছেন। রাজ্রকর্ম্ম হইতে অবসর লইব!র পর তিনি যুগপৎ 
ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চায় ও বিবিধ জনহিতকর কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করেন । 
দীর্ঘকাল নানা শান্তা অধ্যয়ন করিয়া! তিনি ধর্্স এবং হ্যায় ও দর্শনশান্তর 
সম্বন্ধে যে স্থগভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্‌ পরিচয় তাহার 
গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়! তাহার রচিত তর্কবিজ্ঞান, শ্যায়-সোপান, 
দর্শন-সাপান, বেদান্ত-সাপান, গীতা-সোপান, ধর্ম্মযোগ নামক গএ্রন্থগুলি 
যেমন পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ তেননি হৃদয়গ্রাহী ॥ বাংল! ভাবায় পাশ্চাত্য ্যায়শান্ত 
ও দর্শনশান্ত্ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নে তিনি পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। এই অশ্ীতি-পর মনীষী জরাগ্রস্ত দেহে শার্রামুশীলন 
ও শাস্তব্যাখ্যায় যে উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
আমাদের আদর্শস্থল । তিনি বিশেষ আব্তিকা-বুদ্ছি সম্পন্প অথচ বিচার- 
শীল লেখক ছিলেন ॥ এত তাহার লিখিত গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে 
সমাদৃত হইয়াছে । আমর! ভাহার পরলোকগত আত্মার প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং ভাহার স্থযোগ্য পুত্র ও আত্মীয়দের প্রতি 
আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি ॥ 


সম্পাদকীয় ১৬১ 


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অন্যতম .বীণ সদস্থ ও কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের স্যায়শাস্তরের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ 
তর্কবাগীশ মহাশয় গত ১৩ই মাঘ সনজ্জছানে কাশীলাভ করিয়াছেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল । তাহার পরল্ন্রেকগমনে 
ভারতীয় দারশনিক-মগুলের আর একটি অত্বাজ্জল ত্যাতিক্ষ কক্ষচ্যুত 
হইল | তর্কবাগীশ মহাশয় যশোহরের এক স্থবিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন ! তিনি ম্যায়, বেদান্তাদি নান! শাস্ম অধ্যয়ন করিয়। অতি 
অল্লকালের মধ্যেই বিবিধ দর্শন ও অন্যান্য শানে গভীর পাণ্ডিত্য অঞ্জন 
করেন। প্রাচীন যুগের আচাধ্যদের স্থমহান্‌ আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি 
পাবনার স্থুবিখ্যাত দর্শন টোলে বহুবংলর ধরিয়া বু ছাত্রকে স্বগৃহে 
অন্পদান করতঃ বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন । এই সময় হইতে তিনি 
প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্গত বাৎস্যায়ন তাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রবন্ধাকারে 
লিখিয়। কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাহার পাণ্ডিতাপুণ 
ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
সমগ্র বাংস্যায়ন ভাষ্যের অহ্বাদ লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি 
সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিরতি 
ও টিঘনীর সহিত সম্পূর্ণ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বিস্তৃত অনুবাদ করিয়াছেন । 
তাহার "ন্]ায়দর্শল” নামক এই অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ কর্তৃক স্থবহৎ পীচখণ্ডে প্রকাশিত হুইয়াছে এবং তাহার অসামান্য 
প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিতোর পরিচয় দিতেছে । জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের *প্রবোধচন্দ্র বস্থ-মলিক” বৃত্তি প্রাত্ত অধ্যাপকব্ূপে তিনি “ন্যায়- 
পরিচয়” নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই 
হইটি গ্রন্থ ভাহ্ার অমর বীন্তি এবং দুরূহ ন্যায়দর্শনের স্বগম প্রবেশপথ । 

তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম অধিবেশনের 
দর্শন শাখার সভাপতি মনোনীত হন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত 
সাতিত্য পরিযৎ, বঙ্গীয় ত্রাহ্মণ সভা, বৈষ্ণব সম্মেলনী প্রভৃতি বিবিধ 
সং-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তদ্বিধায় তিনি 
নানাভাবে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি যেমন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সরল প্রকৃতি 
ও ধশ্মাম্থরাগী পুরুষ ছিলেন । তাহার সহিত ষাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের 


১৬২ দর্শন 


সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহারা সকলেই তাহার সদালাপ ও সন্ধ্যবহারে মুগ্ধ 
হইয়াছেন । বাংলার এই বরেণ্য মনীষী ও মহামতি দার্শনিকের পরলোক- 
গমনে যে আদশ্‌ জীবনের অবসান থটিল তাহার পুণ্যস্থৃতি আমাদিগকে 
উন্নত ওক্সনু গণিত করুক ইহাই কামনা করি। 


ভারতীয় দশনি-মহাসভা (Indian Philosophical} Congress) 

১৯২৫ সালে কলিকাতা-দর্শন-সনিতির (Calcutta Philosophical 
5০০95) উদ্যোগে এই মহাসভা প্রথম স্থাপিত হয় এবং এ সালের 
ডিসেম্বর মাসে কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসর এ সময়ে (বড়দিনের 
অব্যবহিত পুর্বে) ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মহাসভার অধিবেশন 
তিন দিনের জনা হইয়া থাকে । বিগত ডিসেম্বর মাসের ২০শে, ২১শে 
ও ২২শে তারিখে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার এক অধিবেশন হইয়া 
গেল । এবার মূল সভাপতি ছিলেন লাহোর ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল 
মিঃ জি. সি. চাটাজি, আই, উ, এস্‌ । তর্ক ও তত্ব বিজ্ঞান (Logic and 
Metaphysics). ধর্্ট ও লীতি-বিজ্ঞান (Religion and Ethics), 
মনোবিজ্ঞান (Psy<৷০I০৪৮), ভারতীয় দর্শন এবং সুষ্লিম্-দর্শনি এই 
পাঁচটি শাখাতে মহাসভায় প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল । তাহ! ছাড়া 
যুক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণ পাঠ 
হউয়াছিল এবং তু্টটি পূর্বব-নিদ্দিষ্ট বিষয় সম্বদ্ধে আলোচন! হুইয়াছিল। 
নির্দিষ্ট আলোচ্য বিবয় দুইটির একটি ছিল “যাহা অপ্রমেয় তাহাই কি 
অর্থহীন ?' (Is the Unverifiable meaningless ? ), এবং অন্যটি 
ছিল, "সমষ্টি-মনের অস্তিত্ব আছে কি ?' (Is there a group-mind ?). 

কলিকাতার আতঙ্ক ও অশান্তির জন্য এইবার বাংলা দেশ হইতে 
মাত্র একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; তিনি ভারতীয় দর্শন শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ব্ৰহ্ম । ধন ও নীতি-বিজ্ঞানের 
নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অপরিহার্য্য কারণে যাইতে 
পারেন নাই। অন্যান্য বারের তুলনায় এইবার সমাগত প্রতিনিধি এবং 


সম্পাদকীয় ১৬৩ 


পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই অল্প হইয়াছিল । কিন্তু আলিগড়ের কর্তৃপক্ষের 
আন্তরিক আদর আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার প্রাচুর্য্য বিশেষ লক্মশীয় 
হইয়াছিল । 

উক্ত বিশ্ববিস্যালয়ের ভাইস-চ্যাশ্লেলার গণিতজ্ঞ ডাঃ স্যার্‌ জিয়উদ্দিন, 
সি, আই, উ, মহোদয় মহাসভার উদ্বোধন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে গলিত 
ও বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে দর্শনের অপরিহার্য্যতার বিষয়ে পাঞ্িত্যপুণ 
অভিভাযণ পাঠ করেন । 

মূল-সভাপতি মিঃ চাটান্তির অভিভাবণের বিষয় একটু নৃতন রকমের 
ছিল। তিনি কোন জটিল দাশলিক তদ্দের আলোচল] না ঝরিয়া দৈনন্দিন 
ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিবিড় সম্পর্কের কথাই 
বিশেষভাবে আলোচনা করেন । তাহার মতে ভ্রীবন-্যুদ্ধে দর্শনের উপা- 
যোগিতা অসন্নি্ধ। কিন্তু মানবক্ঞাতির শৈশবকালে যে সকল দর্শন 
উপযোগী ছিল. আধুনিক বয়ঃপ্রাপ্ত মানবের পক্ষে তাহ! উপযোগী নয়। 
এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার ও অন্যান্যের দর্ক্বাত্মবাদ, যোগদর্শন, মহাত্মা! 
গাক্ষীর অক্িংসাবাদ ইত্যাদি প্রাচীন দর্শনের অন্থপযোগ্িতা প্রমাণ করার 
চেষ্টা করেন। উপসংহারে তিনি বন্ততস্তবাদ (Reali) এবং প্রাক্ৃত- 
বাদের (Naturalism) "অনুসরণ করিয়া মানবজ্রীবন ও মানবের আদূত- 
বন্য সরুলের (৬৭165) ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে এই 
পকার দার্শনিক দৃষ্টিভক্ষিই কালোপযোগী ও বাস্তব জীবনের পক্ষে 
সহায়ক । 

ভারতীয় দর্শনের সভাপতি ভা ব্রহ্ম বেদাস্ড্রের সর্ববাতিশয়িত্ব 
(Vedantic Transcendence) সম্পর্কে পাশ্ডত্যপুর্ণ অভিভাষণ পাঠ 
করেন ।॥ তর্ক ও তথ্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিন্দু বিশ্ববিস্যালয়রের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি. আর. তি. যৃত্তি এবং মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি 
অল্পমালাই বিশস্বাবিগ্/ালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি. এস্‌. নাইডু এই উভয়ের 
অভিভাষণও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল ? 

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির অধিবেশনও এই উপলক্ষ্যে 
হষ্টয়াডিল । তাহার বিবরণ অন্যত দেওয়া হউল। 


পুস্তক পরিচয় 


ছিখু গুমাবিজ্ঞান বা স্যায়-সোপান-- ৪ীপ্রকাশচন্র স্যাছবাগীশ বি. এ প্রণীত ॥ 
গ্রন্থঝার কর্তৃক শি, ২০৫ লাব্দড/উন রোড এক্স টেন্সন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 
মুলা ₹৮/* আনা। 


শ্রমাবিজ্ঞান সন্বদ্ধে বাংল) ডাবাহ লিখিত শ্রস্থাদি খুব কমই আডে। হাহা 
আছে তাহা গ্যাত বা অন্য কোন দর্শনের কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদ ও টীকা- 
টিমনী সন্থজিত হওয়া অতি 3০২ হষটগ্রাচে এবং সর্বত্র সহজহোধ্যও হয় নাউ। 
প্রমা ও প্রমাণ বিলে খিডিন্র ডারতীয় দশূনের বিভিন্ন শাপাত ধে লব মৌলিক তথ)- 
পূর্ণ মতবাদ দেখিতে পাশা যান সেগুলির লাকসংগ্রত করিঘা! ব/ংল৷ ভাহায কোন 
সহজ ও সাধারণের পাঠোপধোগী গ্রন্থ এখাবং রচিত হয় নাই । আবার অনেকে 
মনে ফরেন যে ভাল্গতীঘ দর্শন কেবলমাত্র তথঞ্জানেরই বিচার করিখ।ছে, কিন্তু প্ুমা- 
বিজ্ঞান সম্বদ্ধে কোন আলোচন! করে লাই ॥ এ ধারণা যে ক৩ট। ভ্রম!তুক তাছা 
ঘে কোন ভারতীয় দর্শনের সম/ক আলোচন! করিলে স্পষ্ট বুঝা। যাইবে । ভারতীন্স 
দর্শনগুলিয় প্রত পটিকেই একাধারে তত্থবিজ্ঞান ও গ্ুমাবিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে ন।। 
ফোন ভারতী দর্শনে প্রমা ও প্রম'পের বিচার না করিঘা ফেবল পারমার্থিক ততসনতদ্ধে 
কতকগুলি লিন্ধান্ত লিপিবন্ধ কর। হয় নাই । ভারতীয় দাশণ্লকগণ প্রমাবিজ্ঞানের 
দৃঢ়ভিত্তিতেই গাহাদের নিজ লিজ ভববিদ্ডার স্থাশনা করিয়াছেন । 

শ্রদ্ধে্ প্রকাশ চত্র সিংচরায় প্যাচবাগিশ মহাশঘে হিন্দু প্রমাবিজ্ঞাল বা ন্যান, 
লোলান একদিকে বাংলা সাহিতে।ন্ত একটি বিশে অডাব পূরণ করিবে এবং অপর 
দিকে একটি প্রচলিত শ্রান্তধারণা দূর করিবে) এই এস্ে তিনি ডারতীপ্স দর্শন 
সকলের প্রনা ও প্রমাণ বিষয়ক তথাগুলির সারলংগ্রহ করিয়া অতি সয়ল ও সহআভাবে 
তাহা ব্যাখ্যা কৰিঞাছেন এবং পাশ্গাতা দর্শনের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের 
প্রতিপান্ঠ বিষদগুলি সুস্পষ্ট করিখাছেন। পরিশিষ্ট ভাগে তিনি ভারতী দর্শন 
সকলের পারমার্থিক তত্ববিহয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও আলোচন। ককিগ্রাছেন। 
এই পুস্তক পাঠ করিলে সংস্কতানভিজ্ঞ বাক্রিও ভারতীয় দর্শনের প্রমাবিজ্ঞান ও 
ততবিঞ্ঞান এতদুভডয়েছ্ই পরিচঘ লাশ করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় দর্শন যে 
ততবিজ্ঞানমাঞ নহে তাহা বুঝিতে পারিবেন ॥ 





গ্রমা ও প্রমাণের ব্যাখ্য। করিতে গ্রন্থকার যাহ! বলিড়াছেন তাহ) প্রায় নিল ও 
যথার্থ বলা যাইতে পারে কিন্ত দুই এক স্থলে তাহার প্রদত্ত ও অন্তমোদিত ব্যাথ্যায় 
লন্দেছের অবকাশ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ একটি গ্রমাপ। ইহার লক্ষণ ব্যাখ্যা 


পুত্তক্ক পরিচয় ১৬৫ 


কলিতে গ্রন্থকার বলিয্নাডেন যে ইন্টিতের সহিত ৱা সলিকর্ধ হইতে ্টংপল্প সংবেদন 


(scnsation) প্রত্যক্ষ প্রমাণ | কিস্কথ সংবেছনকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিলে তাহার 
শরহে কি হইবে? 





কেবল লদংবেদন হইতে আমাদের কোন বস্বর প্রতাক্ষ হৃদ নাঃ 
আম্মু প্রতাক্ষ 9 বঙ্জ তে সর্প প্রতাক্ষস্থলে মানাদের সংবেদন একক্সশ | 5 আভধাহ 
উদ্ধাদের কোনটিকে্ প্রত্যক্চ বলা যাথ 3): প্রতাক্ষত্বারা সোন বস্তকল শ্রমে সিদ্ধি 
না হষ্টলে তাহাকে প্রমাণ বলার সার্থকতা খাকে না। সুত্রে হদত্র প্রতাক্ষ লক্ষণে 
অব্যান্তিদোহ খণ্ডন কাবিতে গ্রন্থকার উন্থর প্রেতাক্ষের ছে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাচাতেও 
আপত্তি হইতে পাবে ॥ কারণ, এখানে ভীবেন ইশ্বর প্রতাক্ষ লা বুকিং। নবালৈন্বণগিক- 
গণ উন্বযেন টন্িয়াজনা নিত প্রতাক্ষ বুঝ্িঘাঞেন বলিচ। মনে ছু । শৌতমেক মতে 
উন্তরের অস্তিত্ব 'অসুমেগ বলি। গ্রন্থকার ঘাহ। বলিমাডেন সুত্রে ঠিক তাহা পাওয়া 
স্ব =!) সামালালক্ষণ শুতাক্ষ বলিতে গ্রন্থকার লাহ! বুঝিতাছেন তাহাও বিচারপীব। 
চ। লামাপ্ডের 'দলৌকিক প্রত্যক্ষ এতে. প্রস্থ লামানাজ্ঞানজ্জনা জাতির প্রতাক্ষ । 
উপমান প্রমাণ সম্বন্ধে গস্থকার ঘা! লিশ্িচাডেন তাহা মৌলিক হইলেও কিন্ত কোন 
ও্রাভ'ন বা নবা সৈয্রাগিকের গর্ব এট ব্যাপ্যা নাট | বিশ্বলাথ তাহার ন্যাঘন্থজঅবুন্ডিতে 
উপমান স্যর ব্যাগ্যা্ত শেষে বে দৃষ্টাস্মটি দিহ্বাঙেন ভাতা ঠিক উলম। (analogy) 
লহে। গ্রন্থকার হে দৃষ্টান্ের উল্লেখ করিঘাভেন তাহ। কোথাও আছে আমার জানা 
নাউ । ঘাদ গ্রশ্বঝাবের মতে উপমান অস্থমান বা = প্রমাপের নাগর নিশ্চপ্তাব্যক 
ন! দ্র তবে তাঘাকে প্রম।ণ বলিবার সার্থকতা কি? সে যাহা হউক, মোটের উপর 
অস্থপালি তখংপূর্ণ এবং তাহার প্রতিপাদ। বিধঘগুলি যুক্তির) সমখিত হচধান্ধে। 
প্রমাধিজ্ঞান সম্তন্ধে বাংল! ভাষাত এরূপ পুণক পূর্বে লিখিত হুয় লাই) এইট পুণ্ডৰু 


দর্শনাহুরাগী ও বাংলা-ভাষাভাধী স্বধীজনমাত্রেরই আদরনীয হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাহ ।--সল্পাদক । 








Continence and Its Creative Power— স্বামী আগদীশ্বরালন্দ প্রশাত । 
লিন্ধুপ্রদেশন্থ ক্রাচীর সঈরামক্ু্ মঠ হতে গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রকাশিত। ৪৪ পন্তা। 
মুল।।* আন৷ । 


খরস্তকার ‘'অ্রক্ষচর্ধ। ও ইতার স্রষ্টি-শক্তি'' সম্বন্ধে "বেদান্ত কেশরীতে? প্রবন্ধ লিঙিঘা- 
ছিলেন | ইভা পরে করাচীর 'ডেলি গেজেটে’ প্রকাশিত হত । ইহাই এখন 
পরিবস্রিত ও শরিবঞ্ঠিত ছট্টবা পুস্ডিকাকারে প্রকাশিত হইক্থাছে । উহার প্রধান 
প্ুতিপাস্য বিষ এই বে বর্তমান ঘুগে ব্রস্কচর্ঘযের ডাব আমাদের অধঃপতনের মল 
কারণ এবং পবিত্র ত্রক্মচণ্যত্রত পালন না করিলে আমাদের বারি ও সমষ্টিগত জীবনে 


১৩৬ ছর্শদ 


শুৰ ও শান্তির আশ! লাই | গ্রস্বন্কার ডানার প্রতিশান্ত বিষ হনোবিজ্ঞান, শড্ধীয়- 
তত, সমাজতত্ব প্রভৃতি বিভিজ্র দিক হতে বিচান্য করি! সমর্থন ফকিাছেল। আদু- 
বেদ ও চিন্দুলাস্ম হতেও বিশেষ বিশেষ ঝাক্য ও নীতি উদ্ধত করির। তিলি 
ন্বমতোরু শোষক্চত! করিয়াছেন । আঙ্চচখা পালনের অন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন 
(ফিডাবে নিয়ত্রিত কর। উচিত এইপুখকে তাহার সঞ্ধদ্ধেও উপদেশ দেওয়। হইঙছাছে । 
পারশেছে গ্রন্থকার নব্যভারতকে লক্ষ্য করিরা একটি আবেগমযী বাণী লিশিবন্ধ 
করিচাছেন। গোছা বাশী ছাজলমাজের ভপগতস্পর্শ করলে এবং তাহার। তাহান 
উপদেশ প্রহুণ করিলে আমাদের দেশের ছাজছাজ্ীগণ বিশেষ উপক্ত হইবে এবং 
তাঙাছের জীবনযাত্রার পখ সুগম হইবে ইহা আমাদের স্বর বিশ্বাল | আময়া। এই 
পুত্িকার বহুল প্রচার কামলা করি । 

এই ইংকেজী পুস্ডিকার এক্ট! বাংল। লংন্ধরণ গ্রন্জাশিত হুইলে গেেশের তক 
লমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । শ্বামীজি মফারাজকে এসনন্ধে বিবেচনা 
করিতে আমাদের ছিলীত অন্তুরোধ জান/ইচছি ।-- সম্পাদক । 


ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা। সমিতি 


অধ্যাপক ডক্টর গুরধীরেম্্ মোহন দন, এম. এ. পি-এচ. র্ডি। 


মাতৃডাঘাগ্ধ শিক্ষাপ্রপানের নিন্ম ভারতের প্রান প্রতে।ক প্রদেশে এখন প্রষার্ঠিত 
হ্টতেছে। এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা জত্ান্ম স্বাভাবিক এবং দেশেক শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
পক্ষে বিশেষ উপকারী, এট সঙ্গপ্ধে সন্দেচ নাট । কিন্তু টহার সঙ্গে সঙ্গে একট। বন্ড 
সমস্যাও দেখা দিতে । এতদিন ষ্টংরেজীত্ত স্বার] ভাতের বিভিন্ন প্রদেশের মগ্যে 
ভাব-বিনিম্ হটত , টহাস্থারা পরস্পরের মদে! এক অবিক্ডিয্ চিন্তা ও ভাবের খারা 
রক্ষা করার শ্ুবিপা হইত । প্রত্যেক প্রদেশে নিজ মাতৃভাগান্ধ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত 
হইলে এবং উচ্চাঙ্গ পুন্তক রচিত হইলে ভাঘাগত উক্যে্ অভাবে প্রদেশগুলি 
পরস্পর হইতে অনেকটা বিভিন হইয়া পাঁডবে। সংস্কৃতি বা ভাবের একা লুপ্ত 
হইলে, রাষ্ট্রাাত এফোোর মূলও বহুলাংশে শিখিল৷ হ্স্থা ঘাটবে : ভারতের অখণ্ডতা 
বোধ প্রমিত হইল? আলিবে । এই সমস্যার প্রত বনান স্থাবশ্যক । 

ইংরেজী ত্যাগ করিয়া মাড়ভাবাত্ই ঘদি সকল বিলত চর্চ্চা কর] উচিত হত, তবে 
এক ও লংহোগ রক্ষার এক প্রধান উপায় হবে বিভিত্ত বিষয়ের পারিডাবিক শব্দ" 
গুলিকে ঘথাসস্ভব এক কম।॥ প্রত্যেক প্রদেশেই এখন মাতৃভাষায় নূতন নূতন 
পর্িভাঘা-সম্ধলনের চেষ্টা ফটত্তেছে। এখন দেশব্যাপি এক্ষটা আন্দোলন ভওঙা 
উচিত ধাছাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিজ ভিজ ফিতরের পর্িভাা সন্ধলগ্খণ পশ্মীলিত 
চেষ্টা খ্বায়া এক সাঘান্গণ লরি ভাবার সৃষ্টি করিতে পান্ছেল । 

ছুঃপের বির, এট সম্পর্কে বিশেলজদের দিক্‌ হইতে চেষ্টা খুব সামান্যই হইয়াছে । 
এক পডয়িডাধ| স্বষ্টি করায় পথে অবশ্য অসুবিধা কিছু কিছু আছে; কিন্তু তাছা 
একেবারে দ্ুশনেষ নহে । ই বিঘযে পঞ্যাশেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে পন্থিদ্তাঘা 
সংক্ষত-মুলক হইবে, না আবর্বীমপক লা জ্রাবিড়ডাঘা-মূলক্ক হইবে । ইহার চুড়ান্ত 
মীমাংসা কবে হইবে জানি না । তবে এইট প্রকার মীমাংলার অপেক্ষায় এঁকোর চেষ্টা 
স্থগিত রাবিলে, অনৈক7 ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে । কারণ ব্সসংহত চেষ্টার ডি সিন 
প্রদেশে বিডিন্ লা্িভাবিক শব্দ গড়িয়া উ্টঠিতেঙ্ে । মহারাষ্ট্র, শুঙ্গরাত, সংযুক্ত 
প্রদেশ, বিহার, বাংলা, আলাম, উড়িব্যা প্রভৃতি দেশে অগ্জাথিক কাল বাল করায় 
এবং দারাটা, গুজরাতী, দিন্মী, বাংলা, জবসঘীহঘা, উড়িয়া, প্রভৃতি সংস্কৃত-মুলক 
ভাষার সন্ধিত পরিচন্ছ 'খটার ও অ্রবার সভঃগ্য হুইরাহ্ে। ঘেৰিয়া বিস্মিত ও 
ধাখিত হইৱাছি, এই লঙ্কল ভাবায় ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের প্রতিশন্দ সংস্কৃত 


১৬৮ দৰ্শন 


হইতে গঠিত হইতেছে, অথচ এক ডাহায় পঞ্জিভাবান সঙ্গে অন) ভাঙার পরিভাধার 
অনেক স্থলেট একা বা সাদুশ্য নাউ ॥ যেমন, একই অর্থে বিভিন্ন ভাঘায, সড।তা, 
সংস্কৃতি, কুটি, ব্যবহার তষ্টতেছ্ে ; সেটজপ সম্পাদক ও মন্ত্রী, বিশ্রব ও ত্রান, 
সভাপতি, ও অধ্যক্ষা উত)/দ একই অর্থে ভপিঘা গিছাছে | তা দেখি আমার 
প্রান্ন বিশ বংসর হইতেই মনে প্রশ্ন হট তেজিল. ঘে সব ভাষা সংস্কৃত হইতেই পরি- 
ভাষা স্ষ্টি করিতেছে অন্ততঃ সেইগুলির মধ্যে কি এক পরিভাবার প্রন করা 
যায ঘা॥ ন1 7 তাহা হুঃ লেও ত' বিভিহ প্রদেশের ভাব) ও সাভিতোব মধ্যে অলেকট। 
ওঁকা দ্থাপন সম্ভবপর হল্প? সব বিযডে এক পরিভাহা করার আঞ্দোলনের জনা 
বহ কি ও সময়ের আবশ।ক । আপাততঃ সীমাবন্ধ ক্ষেত্রে এই একা স্থাপন করার 
চেষ্টা! করার ইচ্চ! হইল । দশনের পরিভাগ) সম্বন্ধে এট রূপ (চেষ্টা করার বিশেষ কতক- 
গুলি হুবিধায় কথা মনে হল । ডারতীন্্ দর্শনের 665 সংগ্কৃত ও তন্মলক শালি- 
প্রারুত ভাষায় ভারতের গুত?ঞ্চ প্রদেশে বনু শত।ন্ধী হাবং চহিচ) আপিঘাছে এবং 
তাহার ফলে দর্শলের বশ সারডাধিষ শব্দ স্ব একট অর্থে প্রচলিত আছে। 
ইহার উপর ডিভি করিয়া এক নুতন সাধারণ পরিভাষা সন্ক*ন ও গঠন ঝরা অপেক্ষা” 
কুত সহজ হুটবে। এট চেষ্টা করার জন্য বিভিপ্র প্রদেশের বিশেধজ্ঞদের আলে 
সম্মীলিত আলোচনা ও পরামর্শের বশ্য প্রগ্োজন । ভারতীগ্ম দর্শন মহালডার 
অধিবেশন উপল: প্রতি বৎসর দার্শনিকল্যে বিভিন্ন প্রদেশে একত্র সমাগম ঘর । 
উক্ত কাজ করার পক্ষে ইহ! এক বড় স্থধোগ বলিত! মলে হইল । Ee 


বিগত উৎ ১৯৪* সনের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এডিচার এ ভায়তীগ্স দর্শন 
অহাসডার এফ অধিবেশন হষ্টঘাল। সেখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের লঙ্গে এই সম্বন্ধে 
প্রথম আলাপ হইল। ই"ঙাদের কয়েকজন পূর্ব হইতে নিজ লিজ ভাবা দার্শনিক 
পরিভাথা সন্ধলনের কাছ করিতেছিলেন। সংস্কৃত-মূলফ পরিভাবাগুলির মধ্যে আকা- 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে ইহাদের বিশেষ সহাস্ুতি পাতা গেল। কিছু আলোচনার পর 
লেখানেই করেকটি প্রদেশের উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে নিশা একটা অস্থাদী সমিতি গঠিত 
হইল । মহারাষ্ট্রের সাংলী কলেজের অধ্যাপক ডি. ডি. বাড়েকর এই সমিতির সামরিক 
আহবায়ক নিধুক্র হইলেন। আলোচনান্ডে স্থির হইল যে প্রথমবত্সর বিভিন্ন প্রদেশে 
দর্শনের পর্রিভাষ। সম্পর্কে কি.কি কান হষ্টগাছে তাহার তখ)-সংগ্রহ করতে হইবে 
এবং দর্শন মন্ধালভার পরবর্তী অধিবেশনের সময় ইহার পর কি কর্ডব) স্থির ক্র! 


হইবে । 

গত ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মালে আলিগড় বিশ্ববিস্তালছে মহাসকার অধিবেশন 
হুইয়াছিল। সেই লময় অস্থান্ী পরিভাষা সমিতিরও অধিবেশন হইল । উহাতে 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত তথা আলোচিত হয । দেখা বার্ন ৰে কোন 


২ ভারতীয় দাশ্‌নিক-পরিভাষা সমিতি ১৬৬ 


প্রদেশে এখনও দর্শনের পরিভাষা সন্বলনের কাজ সম্পূর্ণ হত নাট 1 তষে কোন 
কোন স্থানে প্রাদেশিক্ঞ ডান ছর্শলের কিছু গ্রন্থ লিপিত হউথাভে এবং পবিভাগার কাজ 
আংশিক চাবে করা ছয়াছে । উহাও দেপ। গেল হে উত্তব ও দক্ষিণ-ভাবতে লিভিছ 
ভাহাহ যে সঙ্গ পরিএ!ল। প্রজত চট্টতেন্কে তাঁতী প্রধানত: সংস্কৃত হতে গৃট়ীত বা 
উচার সাহাঘে।ই পঠিত। আলোচনার পর ভারতীঘ দাশুনিক-পর্রিভাষ। সমিতি প্রাণী- 
ভাবে গঠিত হইল । ন 





এট সমিতির [দ্বিতীতর দিনের অধিবেশনে স্থির চষ্টল প্রথমতঃ তব-বিজ্ঞান 
(Metaphysics), নীকি-বিল্ঞাল, ধন্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও তনবিজ্ঞান প্রতি 
দর্শনের শাথায প্রচলিত উংবেক্ী শব্দের তাপিক। গ্রন্থত করিতে তবে । এষ্ট ডিপ 
ভিন্ন শাখ।র অন্ত তিন চারিজন সভ্য লিগা এক একটি উপসমিতি গঠিত হুইল । 
আগামী ডিসেম্বর মালে লাচে!বে দর্শন দহালভার পরবর্তী অধিবেশনে উপঘুঠিজ্ লভাগণ 
সংগৃহীত তালিক। উপস্থিত করিবেন । ইহার পর সংপৃচীত ষ্টংরেজী পারিভাষিক শন্দ- 
গুলির প্রতিশব্দ পূর্বব-প্রচলিত ভারতীয় দলের সংস্ক,ত বা পালি-প্রাকত গ্রন্থ হটতে 
কি কি পাওয়া ঘাথ তাহার অন্্সদ্ধান ও সম্কলন বিপেজ্ঞগপ করিবেন । তাহার পরে 
অবশিষ্ট শব্দের প্রতিশন্দ প্রতোজনান্থলারে বিডিপ সংগ্গত-মূলক ভাখাঘ সংগৃহিত 
আধুনিক পরিডাথা হইতে গ্রহণ করা হটবে অখবা নতন করি নির্মাণ করিতে 
হইবে । 

এই পরিভাহা-লমিতির তিল প্রকার স”স্ খাকিবেন॥। ধাহারা সমিতির কাধো 
আিক লাহায। করিবেন তাহার পুষ্ঠপোধক সদস্য হইবেল। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত 
আমললের নগরের তথ-জ্ঞান-মন্দি নামক দশন-প্রতিষ্ঠানের স্কাপন্িতা বদান্তবর 
গরু প্রতাপশেঠ মহোদগ্ ইতিমখোট সমিতির প্রাথস্ভিক কাহে)র লাহায্যার্থ একশত 
টাকা দিয়।ছেন। তাথাকে প্রেথমই পৃষ্-পোঘক পেণীতুক করা হুইল । ধীাহারা 
লমিতির পরিভাধা সক্কলনের কাধ্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাহারা হইবেন কন্দী 
লগল্ঞ। ইচ্ছাছাড়া ধার! কোনও কারণে নিচমিত ভাবে সমিতির কাথা করিতে 
অক্ষম, অথচ ঘারা দশনশাপ্রে বিশেষ কুতবিস্য গাহাদিগকে উপদেষ্টা সদস্য করা 
হইবে । পরিভাষা সংগ্রহের কাজে জটিল সমস্কা সমাধানের অঙ্ক এবং সংগৃহীত 
পরিভাধার দোধ-৪৭ বিচারের জগ্ত ঠাচানেল পরামর্শ লওষা হঠসে। 

‘দর্শন’ এর পাঠকদের মখো ঘাছাত) ভাক্সতীয় দাশ্নিক-পন্সিভাহা সমিতির উদ্দেশ্য 
ও কার্ধোর প্রতি সহানুভূতিশীল পাহারা অথ্‌ ও উপদেশ দিয়া অথব! কোনও কাজের 
ভাব লইয়া! ইহাতে সাহাবা করিবেন এট উদ্দেশ্যেই উক্ত সমিতির সব্বন্ধে জ্রতব/ বিবরণ 
এখানে দেওয়। হুইল । এই সম্পর্কে বে ঘতট্কু সহাহত1 করিবেন তাহ! সাদরে 
শ্বহীত হইবে । ‘দর্শন’ এ থে পরিভাহা সংগৃহীত হইবে তাহাও সেই 


১৭০ দৰ্শন ০৪ 


ভারতীয় দাশানিক-পত্তিভাবা সমিতির কাজের সহান্থক হষ্টবে। এই সম্বন্ধে “দর্শন? 
এর সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলেই চলিস্বে । পরিভাঘা-লংগ্রছের বৃদ্ধ 
ফার্ে সমর্থ হুধীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা অত্যন্ত আবশ্যক । কেহ বেশী কাজ না 
করিত পারিলেও অন্ততঃ কথেকটি ভাল পারিভাহিক শব্দ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ 
করিছ্! যা লিচ্ছে নিশাপ করিত্রা পাঠাইলেও অনেক উপকার হইবে । [তিনি ধন্তবাদের 


পাত্র হইবেন ॥ 


- আরিষ্টটল্‌ এবং মিলের তর্কবিভ্ঞানের পরিভাষা 


[মপ্যাশক উহরিমোছন ভক্রাজাবা তর্ক-বিজ্ঞনের পরি ভাহাব যে তালিকা দিচাঙেন 


১ 
২ 


তাচার 


কিয়দংশ পাঠকবগেঁৱ বিবেচনাথ প্রকাশ কৰা হটল। তাহারা তাহাদের 


আঅভিমতদহ নূতন হতিশব্দ এবং তর্কবিজ্ঞালের অনা ্র হ:রেন্দী শব্দ লিখিত! পাঠাটলে 
বিশেষ বাধিত ও উপক্ুত হটব। অধ্যালক ভট্রাভাহয মহাশয়ের তালিকার আবশির্পাংশ 


আমশ: উপস্থাপিত করা চউলে। 
তালিকা প্রকাশিত হষ্টবে _লম্পাদক 1] 


Logic তর্কশাপ্ব ব) তকবিজ্ঞান 
Definition ক্ষণ 








৩॥ Province—নি|নষ্ট বিধধবস্য 
#1 Thought—মaন 
al Thing বক্ব 
৬ 55886০-_বিজ্ঞ/ন 
a1 Arte—aniiinfama 
er Truth — aul 
৯) Formal—wiতশ্র বা ভাবত 
2১+ | Material—:muত্র ব। বন্ধত 
2১ Deduction _বিশেধানান 
১২। Induction _লাঘাপ্সামান 
১৩৪ Universal—সামান্ত 
১9 Particular—(বিশত 
১৫) Deductive [-০81০--বিশেজ সুমান- 
ক্যায় 
১৮ Inductive  Log8ic—লামাশ্!S- 
মানভ্তাঙ্ 
১৭) (591514:91055- সঙ্গতি 
১৮। 88০৮-ঘটিত 
221 Phenomenon—vটal 
২*। Process— ব্যাপার 
২১ Term—পদ 
২২ । Wordঁঁশন 
২৩ Name—লাদ 
২৪ Proposition—বচন 
২% । Sentence—বাক। 
২1 Judgment—লsa 
২৭ 5ubject - উদ্দেশ্য 
২৮ Predicate—বিধেঘ 
২2 Copula—সংধোনমক 
৩০ 


Object — জে ৮ 


1 ৩১ ॥ 


৩২ 
৩৩ 
৩৪। 
৩৪1 
৩ 
৩৯) 
৩ 
৩৯। 
৪৮) 
৩১। 
৪২ । 


৪৩। 


৪৪ ॥ 


৪৫ 


৫৪) 


পরে এখলির চুজান্মহাবে পৃহীত পা সম্গমোদিত 


Positive—waaাণী 
Normative— মদ দশকাদী 
Atfhirmative— বিলক 
Negative—লিলেধখাথ্ক 
Law—fa্vn 
Metlhod—ণলী 
Rule—অশ্ৰণাসন 
Principle—1na 
Postulates— প্রতিজ্ঞা বা লি্ধান্ত 
Arioms—"ত:লিঙ্ষ 
Nature— জপ 
Law of Identity—্বান্ধপ্য- ঝা 
তাদাব্য।-স।ঘকনিহৱম 
Law of Non-Contradiction— 
বিরোধ-নাধক নিগম 
Law of Excluded Middle— 
মধ্ব।কোটি নিরালক নিম 
Law of Sufficient Reason— 
আত/স্তক কারণলাধক নিম 
Conceptualism—পsারাত্ভিত্বাদ 
Nominalism—aামাত্তিত্বাদ 
Realisn—বন্ত-অস্তিৰবাদ 
0০175০৮€--প্রকার বা কল্পনা) 
Idea— ভাব 
Connotation or Intention— 
লারাখ ব। সারধর্শ্থ 
Denotation or Extension— 
বিশ্বৃতি বা ক্ষেয় 
Inverse Variation—tি- 
লোমডেদ 
Psychological or Subjective 
Connotation— mT অশ্থ 





500779006591৮ _জেহহতব্্র- 
লারধশ্থ io 
ee Logical or Conventional 
Connotation—ব<ারিক 
সুরধস্ম 
বন Genus—াতি 
«৮1 917০১৮৬-উপক্রাতি 
৭৯ Summum 06795 লরাছ।তি 


৬০ 1 Infima 50১2563- ক্ষেণোদিষ্ট উপজ্ঞাতি 


Proximate 0৫795 নেদিষ্ট 


*১। 
জাতি 
২ Co-ordinate Species— 
সছোপজাতি 
৬৩। Subordinate Specics— 
অনুলক্জাতি 
৬৪ ॥ Differentia—উপলত!ব্চ্ছেদক 
বশ 
৬৫) Proprium-— উপল ্ষণদ্শ্ধ 
৬৯) 4১5510610 আআগস্সক ধর 
৬৭ । Generic Property—wIডু- 
পলক্ষণপস্য 
৬৮ | 596০166৮১6০ 
উপজাত্। পলক্ষপধ্থ 


৬৯ = Sceparable Accident— 
"_ বিযোজ্যাগন্তকধশ্দ 
1° 1 Inseporable Accident— 
অবিযোজ্যাগন্ধকধৰ্শ 
৭2১ 
পদগ্রান্শ্ব্ম বা পদাধিকার শব্দ 
Syncategorematic word— 
পদাধীন শব্দ 


৭২ 


Metaphysical or: Objective-; 


Categorematic word— দ্বয়ং- 


2২ 


2৩ 
28) 
2 
৯৬৫ 
৯৭। 


৮৮ 


Acategorematic word— পাশা 
অপদ শব্দ 
Simple term—aকান্বিক পদ 
Composite term—বশা[ন্দক পদ 
Singular term—বশেধ পদ 
General tetm—লামান্ত পদ 
Univocal term-—একার্থক পদ 
Eduivocal term— অলেকাখজ সদ 
Concrete term— গ্রবাবাচক্ পদ 
Abstract term—Iবাচক পপ 
Collective term—সম্টিবাচক শপ 
Distributive term—|IEবIEক পদ 
Definite term— নিদি পদ 
Indefinite term—অuনিদ্ৰি্ট পদ 
Relative term - সাপেক্ষ পরত, 
Absolute term—লিরপেশ্ষপদ 
Positive torTm—ভাববাচক পদ 
Negative trerm—অভাববাচক পদ 
Privative term ~ লামঘিক শুগা ভাব- 
বাচক পদ 
Connotative term-—সাবধশব/চক 
পদ 
Non-Connotative term— 
বিস্বৃতিঘাত্রবাচক পদ 
Infinite term—অলীমপদ 
Contrary ০ঃ77--অসঙ্গত পদ 
Contradictory term—বিরত্পদ 
Ambiguous term—সন্দিত পদ 
Too narrow definition — অব্যাপ্ত 


লক্ষণ 
পার্ল d০৪০i৷৷০০ অতিব্যাপ্ত 
লক্ষণ 





